চিকিওসাশান্ত্র যুগে যুগে 


ডাঃ ডঃ অশোক কুমাৱ বাগচী 


ex fa. বি. এস্‌, এম্‌. এস্‌. এন্‌. এস্‌ এফ্‌. এন্‌. GH, GE এ, সি. এস্‌: 

এফ. আই. সি. এস্‌. ; ডি. লিট্‌., এফ্‌. আই. এম্‌. এস্‌. এ., 

পি. এইচ্‌. ডি। 
অধ্যাপক সায়ুশল্য চিকিৎসক ও স্নায়ুতত্ব বিভাগীয় প্রধান, নীলরতন সরকারা 
মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা; ভারতীয় স্নায়ুতত্ব সংস্থার অবৈতনিক 
এঁতিহাসিক; ভারতীয় HOT পত্রিকার সম্পাদক ও জার্মাণ 
স্ামুশল্যশাস্্র পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ; ভারতীয় 
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ও স্নায়ুবিজ্ঞান সংস্থার 
উপদেষ্টা ও ভারতীয় সেনা-বাহিনীর 
পরামৰ্শদাতা স্নায়ুশল্য চিকিৎসক | 


CHIKITSHA SHASTRA YUGE YUGE 
(Medical Science through the ages) 
Dr. Asoke Kumar Bagchi 


© পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক ۲ GA 0.৭ 


বি (AD ? 
প্রকাশকাল £ মার্চ, ১৯৮৪ DAS | 


প্রকাশক £ | 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুশুক পৰ্ষদ 2 
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা) 

আৰ্থ ম্যানসন (নবম তল) RESO 

us, রাজা স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার Date 707 > 7 
কলিকাতা-৭০০০১৩ Koc. Re AT UU 


8.C.E R T.. West Renga) 


WF: 

ইম্প্রেশন 

৩৩বি, মদন মিত্র লেন 
কলিকাতা-৬ 


প্রচ্ছদ £ Sigel রায় 


মূল্য: আঠারে। টাকা 


Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive 
Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally 
Sponsored Scheme of Production of books and literature in 
regional languages at the University level of the Government 
of India in the Ministry of Education and Social Welfare 
(Department of Culture), New Delhi. 
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১ম সৰ্গ 
অর্থাৎ 
মহখি বান্সিকীর একটি উদ্ধৃতি থেকে কবিতার TB, 
যে কবিতা মহামুনি চ্যবন লিখতে অসমর্থ হয়েছিলেন | 
যে চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণয়ন করতে অত্ৰি অসফল হয়েছিলেন 
আত্ৰেয় সেই কার্যে সফলতা লাভ করেছিলেন | 


সদ্য প্রয়াত পিত! পরম শ্রদ্ধেয় 
ডাঃ দ্বিজদাস বাগচী 
মহাশয়ের পুণ্যম্থৃতির উদ্দেশে 
উৎ্সগীকৃত। 


২০.৬. ১৯৮৩ 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 


এই পুস্তক প্রণয়নে ধারা আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে আমার 
@ শ্রীমতী সাধনা বাগচী, আমার সহকমিনী পাপিয়া পাল, প্রখ্যাত 
ভাষাতাত্বিক শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন, ভারতীয় নৃতত্ব বিভাগের প্রাক্তন 
পরিচালক ডঃ স্থরজিং সিন্হা, সংস্কৃতজ্ঞা ডঃ শান্তি চক্রবর্তী, আরবী ও 
পারসিক ভাষার স্থপণ্ডিত ডঃ মহম্মদ সাবির খান্‌, ও নিরিক্ষক ডাঃ সমর 
রায়চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ-এর পরিচালক AMT, হোতা, 
ও Auris বিশ্বাস এবং আলোক চিত্রশিল্পী শ্রীভান্ চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম, 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 


মুখবন্ধ 


abaa থেকেই আমার ইতিহাস ও ভূগোল পড়ার নেশা ছিল। 
ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্য দিয়ে আমার কিশোর মন চলে যেত অতীতে বা 
দূর হ'তে দূরান্তে। 

এক চিকিৎসক বংশে আমার wma পিতামহ বৃটিশ লি 
চিকিৎসক ছিলেন। পিতা vet: দ্বিজদাস বাগচী কারমাইকেল মেডিক্যাল 
কলেজ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্নাতক Val তিনি আমাদের আদিনিবাস 
উত্তরবন্ধের পাবনা শহরে চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। আমার বাবা অতিশয় 
বিদ্যোৎসাহী ছিলেন । তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের লাইব্রেরী থেকে বহু 
সচিত্র পত্রিকা আমাকে এনে দিতেন। তার মধ্যে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক 
ম্যাগাজিন আমাকে নেশার মত আকৃষ্ট করত। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারতাম 
না, কিন্ত আমার মন এ পত্রিকার মধ্য দিয়ে চলে যেত বহু দূর দেশের নগরে 
প্রান্তরে | সেই সমস্ত দেশের বিচিত্র মানুষ, পশুপক্ষী ও নৈসগিক দৃশ্য দেখে 
আমি মোহিত হতাম। পত্রিকাটির অনুপ্রেরণাতেই আরম্ভ হয়েছিল আমার = 
ইতিহাস ও ভূগোল পাঠের নেশা | 

আমাকেও বংশানুক্ৰমিক ভাবে চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যবসায়ী হ'তে FT| 
যখন আমি আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের 
নিদানতত্বের অধ্যাপক ছিলেন পরমশ্ৰদ্ধেয় ৬ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
তিনি এক বিশ্ববিশ্ৰুত চিকিৎসাবিগ্ঠার এ্তিহাসিক ছিলেন। তিনিই আমার 
চিকিৎসাবিষ্ঠার ইতিহাস পাঠের পথ প্রদর্শক ۱ অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি 


‘আমাকে তীর নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহ থেকে কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিয়ে 


গিয়েছেন। সেই পুস্তকগুলি আজ পৃথিবীতে দুল্রাপ্য ও qi | 

aay চিকিৎসাশান্ত্র পাঠের জন্য আমি বেছে নিয়েছিলাম মধ্য 
ইউরোপের ভিয়েনা শহরটিকে। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে 
ভিয়েনার চিকিৎসা বিস্ঠালয় পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান । বহু 
বিখ্যাত চিকিৎসা জগতের দিকৃপালগণ ভিয়েনা চিকিৎসা বিদ্যালয়ের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন আজ প্রতি পদে পদে চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রকে তাদের নাম 
স্মরণ করতে হয় | তাদের উদ্ভাবিত চিকিৎস। পদ্ধতি, নিদান পদ্ধতি এবং 
রোগ নিরূপণ পদ্ধতি আজও প্রচলিত । পৃথিবীর বহুদেশেই এইরূপ আরও 


] ঞ্] 


বিখ্যাত চিকিৎসকগণ ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে তাদের জ্ঞানগৰ্ভ চিন্তাধারা লিখে 
রেখে গিয়েছেন। ভিয়েনায় আমার পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক Yess লিওপোল্ড 
স্তোন্বাউয়ের একাধারে স্নায়ুশল্য চিকিৎসাশাস্তের প্রধান অধ্যাপক এবং 
চিকিতসাশাস্ত্রের ইতিহাসেরও প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমার, 
চিকিৎসাশান্ত্রের ইতিহাস পাঠের উপর আগ্রহ দেখে পরম যত্র সহকারে 
আমাকে আরও বহু তথ্য শিক্ষা দ্রিয়েছেন। সেইজন্য আমি তার কাছেও 
আজীবন খণী। অধ্যাপক স্তোন্বাউয়ের এর আদেশমত আমি জার্মান,- 
ল্যাটিন ও গ্রীকৃভাষা শিক্ষা করি। পরবর্তাকালে সেই 2۳ আমার 
ইতিহাস ও ভাষাতত্ব পাঠের পরম সহায়ক হয়েছে । ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয়. 
স্নায়ুতত্ব শান্্ীয় সংস্থার সভ্যরা আমাকে সংস্থার চিকিৎসাবিদ্যার এঁতিহাসিক 
পদাভিষিক্ত করে আরও ইতিহাস চর্চার প্রেরণ! দিয়েছেন | 

বর্তমান লেখাটি আমার ১৯৬৩ সালে অধুনালুপ্ত অমৃত পত্রিকায় ‘যুগ হ'তে 
যুগান্তরে নামক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত লেখার অবলম্বনে পুনলিথিত ও 
পরিবধিত। ১৯৬৩ সাল এবং ১৯৮৩ সাল এই ছুই দশকের মধ্যে চিকিৎসা-. 
শাস্ত্রের অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে | মানুষের শরীরে অন্য মানুষের SUN, 
বুক এবং অন্যান্য যন্ত্রাদি সংযোজন ও সংস্থাপন সম্ভব হয়েছে। রোগনিরপণ 
শাস্ত্রেরও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পদে পদে চিকিৎসাশান্ত্ পদাৰ্থ 
ও রসায়ন বিজ্ঞানের অন্যান্য নব নব আবিষ্কার সমূহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িয়ে পড়েছে। আজ চিকিৎসাশান্তে নতুন এক অধ্যায় সুচিত হয়েছে যার 
নাম বায়ো-ইঞ্জিনীয়ারিং বা ‘জীব প্রযুক্তিকলা”। কালক্রমে চিকিৎসাবিষ্ঠা 
আরও কতদূর যে অগ্রসর হয়ে যাবে সে কথা আমার উত্তরস্থ্রীরাই হয় তো: 
ভবিষ্যতের পাঠকদের জানাতে পারবেন। ইচ্ছাকৃত ভাবেই পুন্তটির আকার 
সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে কেনন| কৌতুহলী পাঠকবর্গের মনে ভীতি উদ্রেককারী, 
157135 পুস্তক প্রণয়নে আমার একান্ত অনীহ|। 

আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা যদি ভবিষ্যতের চিকিৎসাশাস্ বিদ্যার ছাত্রদের 
মনে সামান্য কৌতুহল উদ্রেক করতেও সমর্থ হয় তাহলেই আমার এই লেখার: 
সার্থকত৷ প্রমাণিত হ’বে ৷ 


দৌলপৃণিমা, ১৩৯০ অশোক কুমার বাগচী; 
কলিকাতা 


বিষয় পরিচিতি 


বিষয় 


‘মুখবন্ধ 


ভূমিকা t 


প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের এতিহ :'- 


প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র 
জাপানী চিকিৎ্সাশাস্ত্ 

প্রাচীন শ্যামদেশীয় চিকিৎসাশান্ 
্থমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় চিকিতসাশাস্তৰ 
‘প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাশাস্ত 

গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্ 

আলেক্জান্দরিয় চিকিৎসাশাস্ত 

রোমক চিকিৎসাশাস্ত্র 

প্রাচীন ইহুদি চিকিৎসাশাস্ত 

প্রাচীন আরবী চিকিৎসাশাস্তর 

আরবী চিকিৎসা পুস্তকাবলী 
চিকিৎসাশান্ত্রে বিশেষ আরবী অবদান 
কায় চিকিৎসা 

আরবী BTA ভারতীয় প্রভাব 
প্রাচীন তুরস্কের চিকিৎ্সাশান্্ 

যুনানী চিকিৎসাশাস্তর 

মধ্যযুগের যুরোগীয় ۵ 
রেনেস্সীস যুগের চিকিৎসা 


সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিকিত্সাশাস্ত্ৰ cn 


বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
উনবিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত 
সংক্রামক রোগ সমস্তা 
উনবিংশ শতকের নিদানতত্ব 
উপদংশ রোগের স্তত্র-সন্ধান 


টিলা 
or 
৮-০ 


বিষয় 

ডিফ্‌থেরিয়! রোগ 
শরীরের নালীবিহীন গ্রন্থির কার্যপ্রণালী 
চেতনা-নাশকের সন্ধানে 

উনবিংশ শতকের মনোবিজ্ঞান 

গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় রোগ সমস্তার সমাধান 
শল্যচিকিৎদা ও ধাত্রীবিদ্যায় জীবাণু বিজ্ঞানের প্রভাব 
চিকিৎসাশান্ত্রে পদাৰ্থবিদ্যার অবদান d 
বিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্ 

বিংশ শতকের মানসিক রোগ চিকিৎসা 
চিকিত্সাশাস্ত্ৰে বিংশ শতকের অবদান 

বিংশ শতকের শল্য চিকিৎসা 

ভারতে য়ুরোপীয় চিকিৎসার প্রবর্তন 
পরিশিষ্ট 

তথ্যের স্থত্র 


॥ ভুমিকা ۱ 


কোটি কোটি বদর আগেকার কথা । পৃথিবীর কোন এক আদিম 
জলাভূমির কাদায় একটি এককোষী এ্যামিবার জন্ম হয়েছিল। , এককোষীর 
পর এলো বহুকোষী জলচর প্রাণী। তারপর উভচর, খেচর এবং সর্বশেষে 
+ পৃথিবীর বুকে আসে বানররূপী প্রাগ্রতিহাসিক ates কোটি কোটি 
বংসরের ব্যবধানে সেই মানুষই আজ পরিণত হয়েছে চন্দ্ৰে অবতরণকারী 
নভচর মানুষে । স্ষ্টির প্ৰাৱম্তে প্রাগ্‌এতিহামিক মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে 
3a করে কালক্রমে বর্তমান VAST NA পরিণত হয়েছে | প্রথমে বিকট দর্শন 
এবং Ru প্রাগৃত্তিহাধিক প্রাণীর আক্রমণ হ'তে তারা আত্মরক্ষা করতে 
খিখেছিল | fee তাদের ۲۵5 অগোচরে বহু অদৃশ্য রোগজীবাণুং শরীরে 
প্রবেশ করার ব্যাপকভাবে তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য we! তারা 
অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির আধিপত্যকে মৃত্যুর কারণ বলে মনে করত। রোগ 
চিকিৎসার কোন উপায়ই তারা, জানত না। কিন্তু স্বাভাবিক রোগ 
প্রতিষেধক ক্ষমতাবলে তার! পৃথিবী থেকে অবলুণ্ধ হয়ে যায়নি। আরও 
লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীর বুকে নতুন নতুন রোগ দেখা 
দিয়েছে এবং সেই রোগানলেও আত্মাহুতি দিয়েছে বহু মান্য, কিন্তু যারা 
বেঁচেছে তাদের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের মানুষকে বাচাতে সাহায্য করেছে। 
তাই আমার মনে হয়, চিকিৎসাশাস্ত্ৰে ক্ৰমবিকাশের ইতিহাস বর্তমান সকল 
মাহষেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য |. í 

পৃথিবীর আদিতম রোগগ্রন্ত এক ডিনোসাউর-এর. জীবাশ্ম গাওয়। 
গিয়েছিল মাকিন দেশের ওয়াইওমিং প্রদেশের একস্থানে। পুরা-নিদানতত্বের 
(প্যালিওপ্যাথলজি ) পণ্ডিতগণের মতে ওই ডিনোসাউরের পুচ্ছের একটি 
অস্থি ক্ষয়রোগগ্রন্ত ছিল। কোটি কোটি aia পূর্বে সিনোসাউর পৃথিবীপৃষঠ 
হ'য়ে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার জীবাশ্মটি রোগকিষ্ট জীবনের এক 


করুণ ইতিহাসকেই আজকের সভ্য মানুযের চোখে তুলে ধরেছে। মানবদেহের 


2 চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


প্রাচীনতম রোগগ্রস্ত জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল যবদীপে । ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ 
প্রত্বতাত্বিকগণ খননকার্ধের দ্বারা যবদীপ মানুষের ( পিথাকান্থোপুস্‌ 
ইরেকটুস্‌) একটি চোয়ালের অস্থি সংগ্রহ করেছিলেন । অস্থিটিতে একটি 
aT বা টিউমার fea | 
fea—s : 
অতি প্রাচীন মানুষের রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান কেবলমাত্র তাদের অস্থির অবশিষ্ট 
থেকে জানতে পার! যায়। মিশর দেশীয় সংরক্ষিত ‘মমি’-এর দেহে রয়েছে 
অস্থি প্রদাহ, বুক ও মুক্রাশয়ের اند‎ পিত্তাশয়ের পাথুরী, মেরুদণ্ড ও 
অপরাপর অস্থির ক্ষয়রোগ প্রভৃতির নিদর্শন | অবুদাক্রান্ত প্রাচীন মানুষের 
অস্থিও বহু পাওয়| গিয়েছে। প্রাচীন মিশরে দত্তরোগ ও বাতরোগের খুব 
প্রাদুর্ভাব ছিল। মিশরের ফারো, আখেনাটন-এর পিটুইটারী গ্রন্থির রোগ 
হয়েছিল তারও প্রমাণ সমকালীন চিত্র থেকে Dew! যায়। কেননা সুদর্শন 
সেই ফারে। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিৎ দর্শন হয়েছিলেন | 
دوع‎ 
ফরাসীদেশের পিরেনিজ- পর্বতের এক নির্জন গুহাভ্যন্তরে বন্যজন্তর ছাল 
পরিহিত এক যাদুকর চিকিৎসকের চিত্র অঙ্কিত আছে। পশ্তিতগণের মতে 
উক্ত চিত্রের শিল্পী অরিগনাসিয়ান যুগের এক আদিম চিত্রকর। এরূপ 
বিচিত্রবেশধারী চিকিৎসক কিভাবে প্রাচীন মানুষের রোগযন্ত্রণা লাঘব করতেন 
তার কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু তার বিচিত্র বেশবাঁস দেখে আজও 
মনে হর ca তিনি রোগীর মনে ভীতির ভাব উদ্রেক করে কাৰ্য সিদ্ধ 
করতেন। 
চিত্ৰ--৩ 
জীবান্মীভূত অস্থিরঅবশিষ্ট একথা আরও প্রমাণিত করে যে প্রাচীন 
মানব শল্যশান্্রে পারদর্শা ছিল। ফ্ৰান্স, অষ্টিয়া, পোল্যাণ্ড, রুশিয়া, জার্মানী 
ও স্পেনের গুহাভ্যন্তরে এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশের “মাছু পিছু” নামক 
ইস্কানগরীতে বহু সচ্ছিত্র করোটি পাওয়া গিয়াছে । কিভাবে প্রাচীন মান্য 
করোটির ন্যায় কঠিন অস্থি fux করত তা ভাবলে আজ আশ্চর্য হ'তে 
হয়। দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়াতে প্রস্তরফলাকাবিদ্ধ একটি 
মানুষের বক্ষাস্থি পাওয়া গিয়েছে। weak স্বতঃই অনুমেয় যে ধাতু c 
আবিষ্কারের বহু পূর্বেই প্রাচীন ও নবপলীয় যুগের মানুষেরা যে সমস্ত প্রস্তরের 


চিত্র ১--প্রাগ্‌-এঁতিহাসিক যুগের এক বন্য বৃষের 
উরুর অস্থি ভঙ্গ ( প্রেইষ্টোসিন যুগ ) | 


চিত্র ২--প্রাগ্‌-এঁতিহাসিক মান্গষের করোটিতে aga ( পেরু দেশে প্রাপ্ত ) | 


চিত্র ৩--অরিগনাসিয়ান যুগের এক যাদুকর চিকিৎসক 
(পিরেনিন পর্বতের গুহাচিত্র ) | 


চিত্র ৪- প্রস্তর নিগিত 
তীরবিদ্ধ মানুষের বক্ষাস্থি 
(প্যাটাগেনিয়াতে প্রাপ্ত) 


যুগে যুগে ৩ 
অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতেন সেগুলো! Ti ও অন্যান্য প্রাণীর অস্থিবিদ্ধ করতে 
সক্ষম FS 
চিত্ৰ-_৪ 

নৃতত্ববিদগণের মতে প্রাচীন শল্য চিকিৎসকদের অস্ত্র প্রথমতঃ প্রস্তর, 
আগ্নেয় শিলা, আগ্নেয় স্ফটিক এবং কালক্রমে তাত্র ও লৌহের ছারা নিমিত 
EXE 

করোটি ছিদ্ৰকরণ স্বারা হয়তো প্রাচীন মানুষ করোটির অভ্যত্তর হ'তে 
AAC, Pratt a মানসিক রোগের কাল্পনিক অপদেবত। বিতাড়ন 
করতেন | সিন্ধুনদের অববাহিকায় আবাসকারী ate আৰ্য ভারতীয়গণও 
করোটি ছিদ্রকরণে পারদর্শী ছিলেন। সর্বসাকুল্যে তাদের কৃত ছুটি ছিদ্রিত 
করোটি সিন্ধুনদের অববাহিকায় পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে একটি ছিল 
উত্তর কাশ্মীরের বুর্জাহোম নামক স্থানে। যেটি পুরাতন পলীয় যুগের 
( আনুমানিক ২৩৭৫ থুষ্টপূৰ্বাব্দের)। দ্বিতীয়টি নবপলীয় যুগের, সেটি পাওয়া 
গিয়েছে Al নগরীর সন্নিকটে এক কবরে (আহ্মমানিক ২৩০০ হইতে 
১৭৫০ PITS )। 

চিত্ৰ-৫ ও ৬ 

প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসকগণ নানাবিধ অলৌকিক প্রক্রিয়ায় পারদর্শী 
ছিলেন। তাঁর! মুখ্যতঃ ছিলেন পুরোহিত কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায়ের ٩ 
Ram অর্থোপার্জন করতেন। এবেরস্‌ ও এডউইন fuu নামক 
প্রত্বতাত্বিকেরা মিশরীয় ভূর্জপত্রলিখন থেকে বহু প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাবিধি 
ও ভেষজা্দির তালিকা আবিদ্বার করেছেন। 

চিত্ৰ" 

কৰে পৃথিবীতে প্রথম মানব সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল তার সঠিক কাল 
এখনও নিরূপণ কর! যায়নি । অতিকথায় وه‎ নামে এক বিশাল 
সভ্যতাসমৃদ্ধ দেশের উল্লেখ আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশটি আঁতলাস্তিক 
মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়। কথিত আছে যে, এ ধ্বংসের 
প্রাক্কালে কতিপয় আটলাট্টিস্বাসী আফি্িক| ও ইউরোপের উপকূলে উপস্থিত 
হয় এবং কালক্রমে মিশর, وگ‎ ও ate আৰ্য ভারতে গিয়ে বসতি স্থাপন 
করেন | প্রাচীন ভারত, ART এবং মিশরে সভ্য ۹ প্রাচীনতম 
‘চিকিৎসাশাস্ত্ৰের উদ্ভব। 


৪ চিকিৎসা শান্ত 


প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্তের এঁতিহা 

প্রাচীন ভারতের সভ্যতার উন্সেষকালে বর্তমান স্থসভ্য আখ্যাধারী 
মুরোপীরগণ ছিল সভ্যতার অস্তিত্বহীন অন্ধকারে | মহেঞ্জোদারো, হরপ্না ও 
তক্ষশীলা! প্রভৃতি প্রাচীন শহরের প্রত্বতাত্বিক খননকার্ধের দ্বার! প্রমাণিত হয়েছে 
যে, WHAT অন্ততঃপক্ষে পাঁচ হাজার বৎসর আগে থেকে মানুষ সেখানে বাস 
وود‎ | উক্ত প্রাচীন শহরগুলির ভগ্নাবশেষের মধ্যে আছে Wee বাসগৃহ, 
আানাগার ও পয়ঃপ্রণালীর ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা! ও সমৃদ্ধির 
অসংখ্য নিদর্শন «pel সত্বেও প্রতীচ্যের বহু এতিহাসিক গ্রীক সভ্যতাকে 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা পুরাতন প্রমাণ করতে সচেষ্ট, কিন্ত FATS 
বাসী বিখ্যাত ভাষাতাত্বিক ও এতিহাসিক পোকক্‌ তার “ইণ্ডিয়া ইন্‌ a” 
নামক পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় লিখেছেন এবং প্রমাণ দিয়েছেন যে স্থলভ্য 
ভারতীয়রাই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার জনক! আমাদের প্রাক্তন ইংরাজ 
শাসকের! ভারতীয় উৎকর্ষের বিষয় সব সময় স্বীকার করত না, কিন্তু ফরাসী, 
জার্মান, ইতালীয়, দিনেমার, স্কাপ্ডিনেভীর ও রুশিয় বহু পণ্ডিত ও পরিব্রাজকের! 
ইংরাজদের মত ভারত বিদ্বেষী মতবাদ পোষণ করতেন না কৃষ্ণমাচারী 
তার “এসে অফ এন্‌সিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া” নামক পুস্তকে লিখেছেন যে প্রাচীন 
পারসিক, গ্রীক, রোমক, স্কাণ্ডিনেভীয়, ফিনীঘিয় ও ইংল্যাণ্ডের GRUNT 
মধ্যে কেউ কেউ মনে করতেন যে তাদের পূর্বপুরুষগণ এক প্রাচ্য AAA 
তীরবর্তী কোন মহাদেশ থেকে এসেছিলেন | আমেরিকার বিখ্যাত আজটেক 
নৃপতি মর্টিজুমাও মনে করতেন যে তার পূর্বপুরুষগণ প্রাচ্য থেকে পশ্চিম 
গোলার্ধের আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। 

বর্তমানে প্রচলিত পৃথিবীর সমস্ত প্রধান ধর্ম যথা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদী, 
খৃষ্ট, ইসলাম, জোরন্তারীয়, কন্ফুসীয়, সিপ্টো প্রভৃতির উৎপত্তিস্থান এশীয় 
মহাদেশের কোনও ন| কোনও স্থানে | উক্ত ধৰ্মসমূহ ধার! প্রণয়ন করেছিলেন, 
তারা কি was; মান্য ছিলেন না? সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে 
প্রতীচ্যের কোথাও কোন ধর্মের উন্মেষ হয় নি। উপরিউক্ত উদাহরণ 
দিয়ে কি প্রমাণিত হয় না যে প্রাচ্যের সভ্যতা! প্রতীচ্যের সভ্যতার, 
অগ্রগামী ? 

আজ পৃথিবীতে আধুনিক বিজ্ঞানের এমন কোনও শাখ। নেই যা হিন্দু 
পণ্ডিতগণের অগোচরে ছিল। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ 


যুগে যুগে ৫ 
অবিসম্বাদিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও প্রাচীন ভারতীয়গণ চরম উৎকর্ষতা লাভ 
করেছিলেন। 1 

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং 
একদা! বলেছিলেন “প্রাচ্য প্রাচ্যই ও প্রতীচ্য প্রতীচ্যই, এই দুইএর কখনও 
মিলন হবে না” কিন্তু আজ নভোচারণের যুগে উক্তিটি অসত্য প্রমাণিত 
হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ঘটেছে এবং প্রতিদিন ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। 
এই মিলনের ফলে আমরা আজ বুঝতে পেরেছি যে আমরা একই মানবগোষ্ঠী 
থেকে উদ্ভূত, আমাদের pea উৎস এক, আমাদের আশা, নিরাশ! জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান এক ৷ মাকিন মণীষী ওয়েন্ডেল্‌ উইল্কি হয়তো! “এক মানুষ এক 
পৃথিবীর” অনুরূপ কল্পনাই করেছিলেন | 

চিকিতনাশান্ত্র মানবজাতির উদ্ভবের সন্দে সঙ্গেই পৃথিবীর বুকে এসেছিল। 
আদিম মানুষ এবং wu জানোয়ার সহজাত প্রবৃত্তির বশে অনুপ্রাণিত হয়ে 
তাদের সমকালীন রোগ ও আঘাতের চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন করেছিল। 
কালক্রমে আদিম মানুষের চিন্তা যত পরিণত হতে লাগল, চিকিৎসাশাস্ত্রে 
মধ্যে ধীরে ধীরে ধর্মভীরুতা ও অলৌকিকতা প্রবেশ করল। প্রাচীন মানুষের 
বিশ্বাস হল যে রোগের জন্য প্রধানত: দায়ী ভূত, প্রেত, দৈত্য ও ডাইনীর!। 
মানুষের মনে ভগবতভাবের উদ্রেক হল এবং Stal WE করল অসংখ্য দেবতা- 
8 ۱ পরাক্রমশালী ব্যক্তিবিশেষকেও তারা দেবজ্ঞানে পুজা করতে 
লাগল। ক্রমে ক্রমে সেই দেবতারা আদিম মানুষের ভগবতগো্ঠীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি করেই চলল | বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎ্সাবিদ্যা তখন মানুষের আয়ত্তে 
ছিল না। Y 

পরবর্তাকালের: হিন্দুগণের বিশ্লেষণশীল ও স্জনকারী দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র 
পৃথিবীর সভ্য মানুষের স্বীকার করেছেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি আছেন সেই 
তথ্যকে বিশ্বাস করেন ন৷ ৷ কেননা প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত 
নিদর্শন প্রথমতঃ ছিল al) শিক্ষাগুরুর মুখনিস্থত বাণী RA করতেন শিষ্যা 
এবং শিষ্য থেকে শিয়াস্তরে সেই বাণী প্রচারিত mw | আমাদের পূর্বপুরুষদের 
আরও একটি অন্থৃবিধা ছিল তার! চিত্রের মাধ্যমেও (বিশেষ কিছু ভবিষ্যতের 
জন্যে রেখে যান নি। ভারতের প্রাচীনতম গুহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে মধ্য 
প্রদেশের শ্যামল! পর্বতের ধর্মগিরিতে ; চিত্রটি তাত্রযুগের মানুষের Stel. 
চিত্রটিতে দেখা যায় যে তাত্রযুগের কতিপয় শিকারী একটি বন্য মহিষের 


v চিকিৎসা শান্ত 


হৃদযন্ত্রের দিকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপরত। স্থতরাং স্বতঃই প্রমাণিত হয় 
যে তার! হৃদযন্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন। আমরা উক্ত চিত্র 
থেকে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সেই তাত্রযুগের মান্য মানব 
হৃদয়ের অবস্থান ও কার্যকারিতাও জানতেন | 
চিত্ৰ--৮ 

আর্ধগণের ভারতে আগমণের বহু শতাব্দী পূর্বে ,সিন্ধুনদের উপত্যকায় 
মহেঞ্জোদারো, চান্হদারো, Vaal, রোপার এবং গুজরাটের লোথাল নামক . 
স্থানে এক সুসভ্য জাতি বাস করত। সেই জাতীয় লোকের! তিগরীস্‌ ও 
অয়ফ্রাতিস্‌ নদীর অববাহিকায় বসবাসকারী সভ্য এলামাইট, স্থমেরীয় এবং 
ভূমধ্যসাগরীয় ক্রীট দ্বীপবাসী মিনোয়ানগণের সমসাময়িক ছিলেন। সিন্ধুনদের 
অববাহিকার সেই সভ্য মানুষের! খৃষ্টজন্মের আহুমানিক ৪০০০ বৎসর পূর্বে যে 
চিকিৎসাশাক্ত্র অন্থুদরণ করতেন সে সম্বন্ধে কোন লিখিত বা চিত্রিত প্রমাণ 
নেই ৷ অবশ্য সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত বহু পাথরের মোহরের উপরে যে 
সমস্ত চিত্র ও লেখন খচিত আছে সেগুলি আজও সভ্য মানুষের কাছে দুৰ্বোধ্য | 
সিন্ধুনদের মানুষেরা বোধহয় ভৌতিক, ধর্মীয় ও কাল্পনিক وه‎ দ্বারা 
রোগীর চিকিতসা করতেন। জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাদের যে অতি আধুনিক এবং 
বিজ্ঞানসম্মত ধারণা ছিল সেটা বোঝা যায় তাদের তৈরী গৃহ, পথ, স্নানাগার 
ও পয়ঃপ্রণালীর গঠন বৈচিত্র্য ও প্রযুক্তি শৈলী দেখে। 

চিত্র- ৯১ ১০১ ১১১ ১২, ১৩ t 

যখন আৰ্ধর| সিন্ধু অববাহিকায় প্রবেশ করলেন তার! নিয়ে এলেন তাদের 
দেবতাসম্টি, সামাজিক নিয়মাবলী এবং প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্ের বিধি ও 
প্রথা। ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন কৃষ্টির অনুগামী হলেও সিন্ধু সভ্যতা তাদের 
উপরেও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর্যদের কৃষ্টি ও চিকিৎসাশাস্তে 
মূল সুত্ৰ পাওয়া যায় তাদের রচিত ৪টি বেদের মধ্যে। প্রচলিত আছে যে,' 
মানবজাতির স্ষ্টিকারী ব্ৰহ্ম খুষ্টজন্মের ৬০০০ বৎসর আগে তৎকালীন জ্ঞানী 
ব্যক্তিদের বেদশিক্ষ! দিয়েছিলেন এবং সেই শিক্ষা মৌখিকভাবে ভবিষ্যতে 
প্রবতিত হয়েছিল। গ্রতীচ্যের পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই অনুমান করেন 
যে খগ.বেদ খৃষ্টজন্মের' ২০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল। ঝগংবেদের মধ্যেই 
'নিহিত আছে প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসার প্রাথমিক চিন্তাধারা । সাম্বেদও, 
ঘজুর্বেদ e খগংবেদের সমধর্মী। পরবর্তীকালে রচিত অথর্ববেদের মধ্যে রোগের 


যুগে যুগে ৭ 
‘চিকিৎসার বহু নিয়মাবলী আছে। বেদের সংকলিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি 
করে সংহিত| নামক বহু মহাকোষ রচিত হয়েছিল |. 

বর্তমানে বহু প্ৰচলিত আয়ুৰ্বেদ কথাটির অর্থ আয়ু অর্থাৎ জীবন এবং বেদ 
অর্থাৎ জ্ঞান, অর্থাৎ জীবনরক্ষার জ্ঞান। সরল ভাষায় আয়ুর্বেদ প্রাচীন 
ভারতীয় চিকিৎসাশাস্তরের মুখ্য পুস্তক ছাড়া আর কিছুই নয়। বেদে প্রচলিত 
চিকিৎসার বিধি কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তরোত্তর উন্নত হয়েছিল ও শিক্ষক থেকে 
শিষ্যা এবং শিষ্য থেকে শিশ্যান্তরে প্রবতেত হয়েছিল। প্রাচীন গ্ৰীক এবং 
রোমক চিকিৎসাবিধিও বেদোক্ত চিকিৎসাবিধির মত ভৌতিক ও ধর্মীয় 
বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

প্রকৃতপক্ষে যুক্তিসঙ্গত ভারতীয় চিকিৎসাশান্ত্র খুষ্টজন্সের আনুমানিক 
৬০০ বৎসর পূর্বে প্রচলিত হয়। জ্ঞানবৃদ্ধ ব্ৰহ্মা এক লক্ষ শ্লোক রচন| করেছিলেন 
যার মধ্যে কায়চিকিৎস! (fena) ) ও শল্যতন্ত্র (সার্জারী ) দুটি প্রধান 
উপখণ্ড foal ব্ৰহ্মা প্রথমে দক্ষ প্রজাপতিকে BTR শিক্ষা দিয়েছিলেন 
এবং তিনি তার স্থ্যোগ্য ছাত্র wag অশ্বিনীকুমার নামক যমজ ল্ৰাতৃদ্বয়কে 
সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, অশ্বিনীকুমারদয় স্বর্গের ভিষক্‌ 
ছিলেন কিন্তু বেদে তার কোনও উল্লেখ নেই | স্থর্য্যের প্রবল তেজ সহ করতে 
না পেরে কুর্ষের পত্রী সংজ্ঞা তার ছায়া fers রেখে GAA ধারণ করে 
উত্তর মেরুতে পলায়ন করেছিলেন | সুর্য সংজ্ঞার প্রবঞ্চন| ধরতে পেরে তার 
সহিত মিলিত হলেন। ফলে সংজ্ঞার অশ্বিনীকুমার নামক যমজপুত্র হল। 
কাহিনীটি প্রাগং বৈদিক বা বৈদিক নয়। এতিহাসিকগণের মতে অশ্বিনী- 
কুমারদঘয়ের বিবরণী সম্ভবতঃ পৌরাণিক কল্পনা | তারা যে রোগ নিরাময়কারী 
দেবতা wl আরও পরবর্তীকালের কল্পনা 

ঝগ্‌বেদে তাদের “অশ্বিদ্বয়” বা “অশ্বিনৌ” নামে অভিহিত করা হয়েছে। 
ঝগ্‌বেদে ওঁদের আরও দুইটি নাম পাওয়া গিয়াছে যথা “nel” ও “নাসত্য”। 
খগ্‌বেদের দশ মণ্ডলের একশ উনত্রিশ Recs “নাসদীয় Be” বলা হয় কারণ 
এই খণ্ডের wb] নাঁসত্য ব| অশ্বিনীকুমারদয়। আচার্য আগ্রায়ন বলেন যে, 
অসত্য ভাষণ রহিত বলিয়া অশ্বিদৱের নাম নাসত্য । খগৃবেদে ইন্দ্ৰ, অগ্নি ও 
সোমদেবতার স্বতির পরেই অশ্বিদবয়ের স্থান। কথিত আছে যে, অশ্বিদ্বয়ের 
একজন জ্যোতির দ্বার| ও অপরজন রসের দ্বার! সর্বজগতকে পরিব্যাপ্ত করেন। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাকৃডোনেল মনে করেন যে, অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি সম্ভবতঃ 


৮ চিকিৎসা শান্ত 


are বৈদিক যুগে, পরবর্তাকালে Stal বৈদিক দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন | 
গোষ্ডষ্টযুকের ও হপকিন্দ্‌ মনে করেন উষার পূর্বে আলোক-অদ্ধকার অবস্থা 
যে সময় আলোককে অন্ধকার হতে বা অদন্ধকারকে আলো হতে বিচ্ছিন্ন কর! 
যায় না সেই যুক্ত প্রাকৃতিক অবস্থাই after! লুড্‌হিবগ্‌ মনে করেন 
যে অশ্বিদয় চন্দ্র ও cx]  ম্যাকসমূল্যের বলেন যে, afta উভয় 
প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল। হিবস্তেরনিৎস্‌ বলেন যে, অশ্বিদয় অপরাপর 
বৈদিক দেবতাগণের ন্যায় নৈসগিক ঘটনা হতে, Ves) তার মতে গ্রীক 
পুরাণে বণিত জিউস্‌ ও এরিনিস্‌ কর্তৃক অশ্ব ও অশ্বী রূপ ধারণ করে এরিয়ন 
ও দেশপিয়ান্‌ নামক ছুই সন্তানের জন্মদান বৈদিক রূপক থেকে গ্রীসের পুরাণে 
এসেছে। 7 

অশ্বিদ্ধ যে রোগ নিরাময়কারী তার কিছু অস্পষ্ট ইদ্গিত বৈদিক NON 
আছে। মুনিগণের মতে অশ্বিদ্বয় সর্বজন পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন এবং একজন 
জ্যোতির দ্বারা ও অপরজন রসের দ্বারা পরোপকার করেন। ওক্ডেনবুর্গ 
বলেছেন যে, পরহিতকর কার্ষের জন্যই অশ্বিদ্বয়কে দেবতাদের ভিষকরূপে 
কল্পনা করা হয়েছে | 

fess 

কিথ্‌ ও ম্যাকৃডোনেল্‌ নামক পণ্ডিতদ্বয় বলেছেন যে অশ্বিনীকুমার ল্রাতৃছয় 
রোগগ্রস্ত অঙ্গছেদন এবং রোগগ্রস্ত অক্ষিগোলক উৎপাটন করতে পারতেন | 
sor ভিন্কলের নামক প্রখ্যাত জার্মাণ প্রত্বতত্ববিদ এশিয়া মাইনরের 
কাগ্াদোচিয়া প্রদেশের বোঘাজ্‌কিও নামক স্থানে খনন কার্য করে মৃত্তিকা 
ফলকের উপর বানমূখী লিপিতে লিখিত বহু পুস্তকে বেদে উল্লিখিত ভগবানগণের 
নাম পেয়েছেন এবং ইহা! ব্যতীত বহু ভারতীয় চিকিৎস! চিন্তাধারা উক্ত 
পুস্তকসমূহে লিখিত আছে | 

স্থতরাং খৃষ্টজন্মের ১৬০০ quu পূর্বে বোঘাজ্‌কিওতে বসবাসকারী মিতান্নী- 
গণও বেদের ভগবান ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যে অবহিত ছিলেন সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। অশ্বিনীকুমারদ্য় ঈশ্বরকূলের প্রধান ইন্্রকে 
চিকিৎসাবিদ্া শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং অনুমান করা হয় ইন্দ্রের নিকট হতে 
সর্বপ্রথম ভরদ্বাজ নামক ব্যক্তি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি আত্রেয়কে 

চিত্র_-১৫ 

শিক্ষা দেন এবং অপরাপর মুনিগণকেও ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন | 


যুগে যুগে 7 
খাদের মধ্যে অগ্রিবেশ আয়ুৰ্বেদের প্রথম অধ্যায় রচনা করেছিলেন বলে অনুমান 
করা হয়। বিখ্যাত প্রচীন ভারতীয় ভেষজ চিকিৎসক চরক তার “চরক 
সংহিতায়” বলেছেন যে তিনি তার গুরু আত্রেয়কে সদাই অনুসরণ করেছেন | 
চরক কায়চিকিৎসক ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে বায়ু, পিত্ত ও কফ 
এই তিনটি মৌলিক উপাদান ছার! (ত্ৰিদোষ ) দেহের সমস্ত আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া 
পরিচালিত হয়। প্রাচীন গ্রীকগণও উক্ত মতের অনুসারী ছিলেন। চরক 
অরণ্যচারী পশুপালকদের নিকট হতে বিভিন্ন ওষধিগুণবিশিষ্ট লতাগ্ুন্ম সংগ্রহ 
করে চিকিৎসাবিদ্ায় প্রয়োগ করতেন | . ۱ 
. চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে তিনি বলেছেন যে, প্রথমতঃ শিক্ষা আরম্ভ 
করবার পূর্বে প্রয়োজন উপযুক্ত গুরু নির্বাচন | * শিক্ষার্থীকে হতে হবে ধীরচিত্ত ৷ 
সুরা, নারী, TEM, WAT, নৃত্য ও গীত প্রভৃতিতে আসক্তি থাকলে ছাত্রদের 
শিক্ষার ব্যাঘাত হবে| 
চিত্ৰ-_১৬ 
অপর এক কিংবদন্তীতে বলা হয় যে, ইন্দ্ৰ ধন্বস্তরী নামক ব্যক্তিকে সমগ্র 
আয়ুৰ্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। যিনি কাশীরাজ দীবদাস রূপে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক স্থশ্ৰুতের শিক্ষাগুরু। অতি 
পরিতাপের বিষয় বে মূল আয়ুৰ্বেদের কোন tes আজ আর বর্তমান নেই। 
কিন্তু চরক ও সুশ্ৰুত সংহিতার মধ্য দিয়েই আমরা তার কিছু অংশের পরিচয় 
-পাই। আনুমানিক খুষ্টজন্সের seee বৎসর আগে এ সংহিতা দুটি রচিত 
হয়েছিল। 
সুশ্রুত সংহিত| শল্যচিকিৎসাঁধর্মী এবং চরক সংহিতা কায় চিকিৎসাধর্মী | 
উভয় পুশ্ডকই বিজ্ঞানভিত্তিক এবং যুক্তিসঙ্গত BUR | উভয় পুশুকেরই মুল 
প্রণেতাগণ কুসংস্কারাবদ্ধ ধর্মীয় চিন্তাধারা থেকে চিকিৎসাবিদ্যাকে মুক্তি দিতে 
চেষ্টা করেছিলেন। wre সংহিতা বর্তমানেও প্রাচীন ভারতীয় 
খল্যচিকিতসাশাস্ত্রের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থর্ূপে ,সমাদৃত। পরবর্তীকালে 
নাগাৰ্জুন নামক বৌদ্ধ fex চিকিৎসক wre সংহিতার আমূল সংস্করণ ও 
সম্পাদনা করেন। বর্তমানে প্রচলিত ehe সংহিতা উক্ত সংস্করণেরই 
প্রতিলিপি। সত সংহিতার সর্বপ্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন বাঙ্গালী 
পণ্ডিত কবিরাজ কুগ্চলাল ভিষগরত্র 258 মহাশয় । গ্রন্থটি এখনও সমগ্র 
পৃথিবীর চিকিৎসা! এঁতিহাসিকগণের মধ্যে সমাদৃত | ۱ 


১০ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


প্রাচীন ভারতীয়গণ ছিলেন শল্যচিকিৎসা, শারীরবৃত্ত, শারীরস্থান ও. 


ভেবজশান্ত্রে বিশেষ পারদৰ্শা | বিংশ শতাব্দীতে বহুল প্রচলিত শল্যচিকিৎসার 
দ্বারা খণ্ডিত নাসিকার পুনর্গঠন পদ্ধতি ভারতীয় শল্যচিকিৎসকগণেরই 
অবদান। আজও উক্ত পদ্ধতি “ভারতীয় নাসিকা গঠন = "eren" (ইণ্ডিয়ান 
রাইনোপ্রাষ্টি ) নামে পরিচিত | 

চিত্ৰ--১৭ 


আয়ুৰ্বেদ “eae সর্বপ্রথম মানুষের শরীরের এক স্থান হতে অন্য স্থানে চৰ্ম: 


স্থানাস্তরণ ও সংযোজনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 

ehe তার রচিত “gee সংহিতা” নামক পুস্তকে শল্যচিকিৎসা, 
ভেষজবিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, শারীরস্থান, AR, জীববিদ্তা, চক্ষুরোগবিজ্ঞান 
প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ মতবাদ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তিনি স্বয়ং শতাধিক 
শল্যচিকিংসাযন্ত্ৰের উদ্ভাবন করেছিলেন । সেগুলির মধ্যে বহু যন্ত্র 
আধুনিকযুগের শল্য যন্ত্ৰ নির্মাণের পথ প্রদর্শক | 

চিত্ৰ--১৮ 

স্থএ্রত-এর কালে মানব শরীরের শারীরস্থান পাঠের জন্য এক অভিনব 
শবব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল | ছুরিকার etal শবব্যবচ্ছেদ ন! করে মৃতদেহ 
কুশাচ্ছাদিত করে নদীর অগভীর জলে নিমজ্জিত রাখ! হত। ধীরে ধীরে শবের 
পচন আরম্ভ হলে অতি সহজেই চর্ম হতে স্তরে স্তরে দেহাবরণ উন্মোচন করে 
ছাত্ররা শারীরস্থান বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করত। FOS উপরিউক্ত অভিনব 
শবব্যবচ্ছেদ পদ্ধতির উদ্ভাবকৃ। 

সুশ্ৰুত শল্যতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করেছিলেন 
বথা (১) ছেদন ) এযাম্‌গুটেশম্‌ ), ‘২) cem ( একৃশিসন্‌ ), (৩) লেখন 


(ক্ৰেপিং), (8) aaa (cat), (৫) আহরণ (একস্ট্রাকৃশন্‌ ),. 


(৬) বিশ্রবণ (ড্রেনেজ ) এবং (৭) সীবন (স্থ্যচারিং )। 


বৌদ্ধযুগে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্বের age উন্নতি হয়েছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং: 


চিকিৎসা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন এবং স্বহস্তে তার শিষ্যরা রোগগ্রস্ত হলে 


পরিচর্যা করতেন | তাঁর স্বকীয় চিকিৎসক জীবক শল্যশান্ে পারদর্শী ছিলেন” 


এবং মস্তিষ্কের শল্য চিকিৎসাও করতেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎজিং 
চিত্র-_১৯ 


বলেছেন যে, বুদ্ধদেব নিজেও চিকিৎসা! সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন । বৌদ্ধযুগের_ 


e a 


যুগে যুগে ১১ 
চিকিৎসাপদ্ধতি আয়ুৰ্বেদ এর অন্নসার়ী ছিল। সে যুগের চিকিৎসকেরাও 
আয়ুৰ্বে্বোক্ত “ত্ৰিদোষ” মতবাদের ভিত্তিতে চিকিৎসা করতেন। 

প্রত্বতাত্বিক বাউয়ার মধ্য এশিয়ার কাসগড়ের এক বৌদ্ধ Bet একটি 


“sequin লিপিতে লিখিত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছিলেন । সেই লিপিতে 


বুদ্ধদেবকে “ভেষজগুরু” নামে চিকিৎসাশান্ত্রের ভগবান বলে উল্লিখিত করা 
হয়েছে। প্রাচীন চীন দেশে তিনি "wmm" এবং বর্তমান জাপানেও তিনি 
“ইয়াকুশু নিওরাই” বা গুরুদেব নামে পরিচিত। 


ইতজিং লিখে গিয়েছেন যে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারসমূহে আয়ুর্বেদের মতবাদ 
অনুসারে রোগের চিকিৎসা করা হত। 

বুদ্ধদেবের মহাপূরিনির্বাণের পরবর্তাকালে তার পুত্ৰ রাহুল ও তার বিখ্যাত 
শিষ্য সম্রাট অশোক বহু আরোগ্যশাল৷ স্থাপনা করেছিলেন | এশিয়ার বিভিন্ন 
দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আমূর্বেদগ সেই সমস্ত দেশে প্রচারিত 
হয়েছিল। ছুই হাজার বংসরেরও অধিককাল পূর্বে হিন্দু কৃষ্টি ইন্দোনেশিয়ায় 
প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ইন্দোনেশিয়ায় লিখিত এক চিকিৎসা পুস্তকে ওষধকে বলা 
হয়েছে “San” এবং “ভ্রিদোষ” “ত্রিনাড়ী” নামে অভিহিত। চৈনিক 
আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্ত তিব্বতে আয়র্বেদান্গ চিকিতসা করা 
হত। লাসার “চাকপোরি” চিকিৎসা বিদ্যালয়ে তিব্বতী ভাষায় অনুদিত বহু 
সংস্কৃত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আছে। তন্মধ্যে “ঝগিউদ্বিজ” অর্থাৎ “oye” 
উল্লেখযোগ্য | পুস্তকটির আদি সংস্কৃত পাঙুলিপির আর কোনও অস্তিত্ব নেই। 
তিব্বত থেকে আয়ুৰ্বেদ মঙ্গোলিয়া ও উত্তর পশ্চিম সাইবেরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত 
হয়েছিল। চীন দেশের সিংকিয়াংএর “aU বৌদ্ধবিহারে হিন্দু চিকিৎসা 
পদ্ধতি ভিত্তিক অনেক প্রাচীর চিত্র আছে। মন্গোলিয়ায় ইয়ুং হোকুং বিহারেও 
বহু agar চিত্র আছে। উক্ত বিহারে প্রাচীনকালে ছাত্রগণ চীনের বেইজিং, 
মন্দোলিয়ার wan, কি আখত| ও কোবোদো, বৈকাল হুদের তীরবর্তী সংস্কৃত 
ভাষাভাষী বুরিয়াৎ দেশ, xD তীরবর্তী কালমুক্দেশ, মাঞ্চুদেশের 
হসিংসিখার, কোকোনর এবং লাস! থেকে চিকিৎসাবিদ্যা, শিক্ষার মানসে 


আমতেন। : 
লেনিনগ্ৰাদ-এর বিখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসক বামায়েভ উপরিউক্ত 
মঙ্গোলীয় বিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভ করেছিলেন | তার বিখ্যাত 


১২ চিকিৎসা শান্ত 


রোগীদের মধ্যে ছিলেন বুখারিণ, রাইকোভ, আলেকৃসি টলষ্টয় এমন কি 
যোশেফ্‌ স্তালিনও | 

বুদ্দেবের মৃত্যুর পরে ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ অভ্যুত্থান ঘটেছিল। সেই 
সময় বৃদ্ধ ভাগভট্ট চরক ও সুশ্রুত সংহিতার সমন্বয়ে “অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ” নামক এক 
পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। তার পরবর্তাকালে কনিষ্ঠ ভাগভট্ট 3 
সংহিতা” নামক আরও একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে চরক 
সংহিতা, সুরত সংহিতা ও অষ্টাঙ্গ সংগ্ৰহকে একত্রে “বৃদ্ধত্ৰয়ী” নামে অভিহিত 
করা হত। 

অষ্টম খৃষ্টাব্দে মাধবাচার্য “নিদান” নামে সর্বপ্রথম ভারতীয় ۴ 
(প্যাথলভী ) বিষয় পুস্তক লেখেন। চরম উৎকর্ষতার জন্য Be গ্রন্থটিও 

চিত্র-_-২০ 
পরম সমাদৃত হয়েছিল। বর্তমানের আয়ুৰ্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে মাধ 
নিদানশান্ত্ে, ভাগভট বিধান-এ, were শল্যতন্ত্রে এবং চরক কায়চিকিৎলা 
বিজ্ঞানের এক এক দিকৃপাল। ইন্দুকার এর পুত্র মাধব, মাধবকার A 
মাধবাচার্য রোগ নিদানশাস্ত্রকে ৭৯টি অধ্যায়তুক্ত করেছিলেন। T 
বা বসন্ত রোগের উপর তার জ্ঞানপ্রকাশ ছিল অনবদ্য | ফোর্ড dos 
ভাবমিশ্র “ভাবপ্রকাশ” নামক গ্রন্থে “নিদান” গ্রন্থটির পুনর্সম্পার্দন। করেছিলেন | 
উক্ত সম্পাদিত সংস্করণটি আরবীগণ “নিদান”, "aya ও “ইয়েদান' 
বিভিন্ন নামে অনুবাদ করেছিল। ভাবমিশ্র বারাণসী নগরে চিকিৎসাবিষ্া 
শিক্ষা দ্িতেন। তীর খ্যাতি দিকে দিকে এত ব্যাপ্ত হয়েছিল খে ۹ 
তৎকালীন চিকিৎস! জগতের মধ্যমণি বলা হত। 
চিত্র_-২১ ও ২২ 


প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্ 


প্রাচীন চৈনিকগণ খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব হতেই চিকিৎসাশাস্তে পারদ 
করেন। সেনন্থ্যং (৩০০০ খৃঃ পুঃ) নামক চৈনিক নৃপতি ۳٩ 2 
জন্য চিকিৎসাশাস্্রাভ্যাস করতেন। “পেন্‌ সাউ” নামক বৃহৎ গ্রে নাগক 
'উষধের ব্যবহারবিধি লিখে গিয়েছেন | খৃঃ পৃঃ ২৬৫০ ۲ হোয়াংতি গ্ৰন্থ 
অপর এক চৈনিক নৃপতি “নাইচিং” নামক একখানি চিকিৎসা নি 
প্রণয়ন করেছিলেন। উইলিয়াম হার্ভের জন্মের বহু পূৰ্বেই হোয়াংতি 


fal লাভ 


| (Bhs Ef Blake Bat kie] e যচ ch ১৮০২ ee ) 0182৬ walle Biz ৮০01৮ sawa — BS) 


চিত্র ১০__মহেঞ্োদারো-এর জনসাধারণের স্বানাগাঁর | 


১৩ 


যুগে যুগে 
গিয়েছেন যে, শরীরের সমস্ত রক্ত ME দ্বারা চক্রাকারে সঞ্চালিত হয়। 
কিন্ল্যুং নামক অপর এক নৃপতি ৪০ খণ্ডে বিভক্ত এক অতি বৃহৎ চিকিৎসা 
সংকলন রটনা করেছিলেন | আযর্বেদের পঞ্চভৃতের ন্যায় তিনি বলতেন যে, 
মানবশরীর মুত্তিক1, অগ্নি, জল, কাষ্ঠ ও ধাতু এই পাঁচটি উপাদান etal 
গঠিত। 

একথ| অবিসংবাদিত যে, বৌদ্বযুগে প্রচলিত প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশান্ধ 
চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রকে প্রভাবান্িত করেছিল । বৌদ্ধ তীর্থক্কর বা ধর্ম 
প্রচারকেরা ধর্ম প্রচারের মানসে দুর্গম হিমালয়ের ART পরিক্রমা করে 
তিব্বতে যান ও তিব্বতের সংলগ্ন চীন ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন। কালক্রমে 
বৌদ্ধধৰ্ম সমগ্র চীন, মঙ্গোলিয়া ও কোরিয়া দেশে প্রসারিত হয় ॥ পরবর্তীকালে 
উহা! জাপানেও প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে অপরাপর ভারতীয় 
শাস্ত্ৰমমূহও উক্ত দেশসমূহে গ্রবতিত হয় । চৈনিক প্রাচীন ধারার চিকিৎ্সা- 
শাস্ত্ৰে সেইজন্য এখনও আরুর্বেদের লক্ষণ বিদ্যমান | 

বৰ্তমান জগতের  চিকিৎসাশান্ত্রে বহুল প্রচলিত স্থচিকাবিদ্ধকরণ 
(ঞ্যাকুপাংচার, সংস্কৃত : অকুশ, و نوت‎ লাতিন: আ্যাকুশ- 
স্থচিক! ( প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশান্ত্রের অতি বিশিষ্ট অবদান ৷ স্থচিকাবিদ্ধ- 
করণ দ্বারা শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবসাদ ঘটানো যায় এবং সেই সকল স্থানে 
বেদনা নিরোধিত হয়। স্থচিকাবিদ্ধকরণ দ্বারা বিনা বেদনায় অস্ত্রোপচার কর! 
সম্ভব । স্থচিকাবিদ্ধকরণ করলে কেন অবসাদ হয় সে সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর 
মেল্জাক্‌ ও ওয়াল্‌ নামক দুই শারীরবিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে, উক্ত 
স্মচিকাবিদ্ধণের ফলে সাময়িকভাবে মেরুমজ্জার মধ্যে অবস্থিত স্নায়ু সংযোগস্থলে 
কপাটিকা বন্ধ হওয়ার মত এক ঘটনা ঘটে ( গেট কণ্টে বোল )। উক্ত ঘটনার 
ফলে বেদনার অনুভূতি সাযুরজ্জুর মধ্য দিয়ে মেরুমজ্জার মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রবেশ 
করতে পারে না এবং রোগীর বেদনার অনুভূতি বিলুপ্ত হয়। 


জাপানী চিকিৎসাশী স্তর 

প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশান্ত্র থেকেই প্রাচীন জাপানী চিকিৎসাশান্ত 
উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু জাপানীগণের বহুকাল ধরে অজ্ঞাতবাসের ফলে প্রাচীন 
জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র সন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। ১৮ শতকের 
সর্বশ্রেষ্ঠ জাপানী শল্যচিকিৎসকের নাম সেইস্থ হানাওকা। ( ১৭৬০-১৮৩৫ ) |, 


১৪ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


তিনি হিরায়ামা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা তথাকথিত এক 
প্রতীচ্য শল্যচিকিৎসাবিদ ছিলেন । ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে جوم‎ কিয়োতে| শহরে 
চিত্ৰ--২৩ 
চৈনিক চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করেন ও তৎপর প্রকৃত প্রতীচ্য শন্যবিদ্যাভ্যাস 
করেন। সেইস্থর জীবৎকালে ওলন্দাজ ছাড়া কোনও য়ুরোপীয়কে জাপানে 
প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। প্রতীচ্য শিক্ষা ওলন্দাজদের মাধ্যমে নাগাসাঁকি 
বন্দরের পথে জাপানে প্রবেশ করেছিল | ওলন্দাজগণ কর্তৃক প্রবর্তিত চিকিৎসা- 
শান্ত্রকে “রাঙ্গাকু” নামে অভিহিত করা হত | 
সমসাময়িক কালের “রাঙ্গাকু” পদ্ধতিতে শিক্ষিত অপর দুই পণ্ডিতের নাম 
ছিল যথাক্রমে গেনপাকু স্থগিতা ও রিয়োতাকু মাইনে | রালাকু চিকিৎসাবিদ্ধা 
প্রচলিত থাকা সত্বেও মৌলিক চৈনিক চিকিৎসাশাস্বই জাপানে পরম সমাদৃত 
ছিল। প্রতীচ্য চিকিৎসাবিগ্যায় শিক্ষিত বহু জাপানী চিকিৎসকও চৈনিক 
চিকিৎসাবিধি অন্গমরণ করতেন | সেইস্থুর ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম 
হয় নি। তিনি সর্বপ্রথম চৈনিক শল্যশাস্ত্জ্ঞ হুয়া তো-এর ঘনিষ্ঠ অনুসারী 
ছিলেন এবং স্বীয় উদ্ভাবিত এক প্রকার অবচেতক Say প্রয়োগ করে রোগীর 
দেহে দুরূহ অস্ত্রোপচার করতেন | সেই বিখ্যাত ও ফলদীয়ী অবচেতক ওষধের 
নামণতহুসেন্সান্”। Saat দাতুরা, এ্যাকোনাইট, আংগেলিক| 
۲۱55۱ আংগেলিক| দেকুরসিভা, লিগুইসটিকুম্‌ ওয়াল্লিচি ও 
আরিসেইম। জাপানিকুম্‌ প্রভৃতি ভেষজের এক সংমিশ্রণ। বর্তমানে উক্ত 
সমস্ত ভেষজের গুণাবলী ভেষজ বিজ্ঞানে স্থপরিজ্ঞাত। 
চৈনিক স্থচিক| চিকিৎসার অনুকরণে প্রাচীন জাপানে “মোস্কা” নামক 
চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত হয় | উক্ত চিকিৎসায় স্থচিকাবিদ্ধনের পরিবর্তে 
বেদনা! উপশমের জন্য শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে অগ্নিদ্বার! ফোঙ্ধ| we কর 
হত। ভারতের গ্রামে গ্রামে এখনও প্রচলিত “গুল” দেওয়া বা ফোস্কা 
চিকিৎস| প্রচলিত। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের মতে উক্ত চিকিৎস! “কাউন্টার 
ইরিটেশান্‌ থেরাপি” ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
বর্তমানকালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে জাপানীদের উৎকর্ষ দেখে সত্যিই 
বিস্মিত হতে হয়। এ্যাডমিরাল পেরী নামক মাকিণ নাবিক পৃথিবীর কাছে 
জাপানকে উন্মুক্ত করেন এবং জাপানীগণ উত্তরোত্তর চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা 
বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পারদণিতা অর্জন করেন | আজকের 


যুগে যুগে ১৫ 
পৃথিবীতে -চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষে জাপান আমেরিকা, জার্মাণী ও অপরাপর 
উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতিশীল এবং চিকিৎসায় 
ব্যবহৃত বিভিন্ন জটিল যন্ত্র নির্মাণে জাপানের কুশলতা আশ্চর্যজনক | আজকের 
‘জাপান পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিগ্যার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনেও পৃথিবীতে অগ্ৰগণ্য | 


প্রাচীন শ্যামদেশীর চিকিৎসাশাস্ত্ 


বর্তমান থাইল্যাণ্ড বা শ্যামদেশের চিকিৎসাশাস্ত্ের প্রথম লিখিত বিবরণ 
১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে সিমে দ্য লা লুত্রে নামক ফরাসী রাজদূতের লিখন থেকে জানা 
যায়। তিনি তৎকালীন থাই রাজধানী ‘আয়ুথায়৷’ বা অযোধ্যা, নগরীতে 
বসবাস করতেন। তিনি লিখেছেন যে, প্রাচীনতম শ্যামদেশীয় চিকিৎসা পুস্তক 
সপ্তদশ শতকে সংকলিত হয়েছিল | 

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশান্ত্রের মত প্রাচীন শ্যামদেশীয় চিকিৎসাবিষ্ধা 
গুরুর মুখ নিঃস্থত বাণী থেকে শিষ্যদের মধ্যে প্রচলিত হত। কালক্রমে we 
বিদ্যাধারার কিয়দংশ খমের ও পালি ভাষায় তালপত্রে লিখিত হয়। পরবর্তী-. 
কালে এগুলি মূল থাই ভাষাতেও অনুদিত হয়। বুরোপীয়দের মধ্যে প্রচলিত 
লাতিন ভাষার ন্যায় থাইদেশে পালি ও সংস্কৃত ভাষা পরম সমাদৃত ছিল। 
খাইভাষার চিকিৎসা পুস্তকে ভগবানবুদ্ধের চিকিৎসক জীবক “জীবক 
কোমারবচ্চ” নামে পরিচিত। প্রাচীন থাই চিকিৎসাবিগ্যাও ভারতীয় 
আয়্বেদীয় চিকিৎসার অন্থকরণ মাত্র | 

বর্তমান থাইল্যাণ্ডে প্রতীচ্য চিকিৎশাস্ত্রের প্রবর্তন করেন সম্রাট 
চুলালঙ্করণ। তিনি অতি প্রগতিপন্থী ছিলেন | তার রাজত্বকালে প্রতীচ্যের 
এবং মাকিন দেশের বহু চিকিৎসককে তিনি থাইল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ করে আনেন 
‘এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আধুনিক চিকিতসাবিদ্য| শিক্ষার প্রবর্তন করেন। 
রাজকোষপুষ্ট আধুনিক থাই চিকিৎসাবিধি অতি উচ্চমানের | 
সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় চিকিৎমাশাস্ত i 

নুমেরীয়গণের রাজধানী ছিল অয়ফ্লাতিস্‌ নদীর তীরবর্তী উর নামক 
নগরে | খুষ্টজন্সের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে স্থমেরীয় সভ্যতার অবলুপ্ডি ঘটে | 
সুমেরীয় সভ্যতা আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন উর 
নগরের প্রত্বতাত্বিক খননের সময় বহু বানমুখী লিপিতে লিখিত মৃত্তিকাফলক 

fas 


১৬ চিকিৎসা শাস্ত্র 


আবিষ্কৃত হয়। উক্ত ফলকসমূহের কিয়দংশে স্থমেরীয় চিকিত্পাশাস্ত্রের বিশদ 
বিবরণ আছে | বিখ্যাত ব্যাবিলনীয় নৃপতি হাম্মুরাবী ( ১৯৪৮-১৯*৫ খৃঃ পূঃ ) 
তার শাসনকালে প্রচলিত চিকিৎসাবিধি ও সামাজিক নিয়মাবলী প্রস্তর ফলকে 
Bat করিয়েছিলেন । উক্ত নিয়মাবলী পরবর্তাঁকালে “হাম্মুরাবীর নির্দেশ” 
নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। একটি লিপিতে তিনি ধনাঢ্য রোগীর 
চিকিৎসার ব্যয় এবং দরিদ্রের চিকিৎসার ব্যয়ের পরিমাণও স্থির করে 
দিয়েছিলেন। তার রাজত্বকালে চিকিৎসকের অসাবধানতায় রোগীর শারীরিক 
ক্ষতি হলে অভিযুক্ত চিকিৎসকের হস্তচ্ছেদন করা হত। হেরোডোটুস্‌ বলেছেন 
যে, প্রাচীন ব্যাবিলনীয়গণ চিকিৎসা-ব্যবস! সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসুক ও সচেতন 
ছিলেন অনেক সময় তারা অজ্ঞাত বা অসহায় রোগীকে শহরের জনাকীর্ণ 
স্থানে এনে রাখতেন | তারা মনে করতেন যে, কোন পরিব্রাজক চিকিৎসক 
রোগীটিকে লক্ষ্য করলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন প্রাচীন 
ব্যাবিলনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণও চিকিৎসা করতেন | 
চিত্র__২৫ ও ২৬ 


প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাশী স্তর 


মিশরের ফেরোদের রাজত্বকালে সাধারণতঃ পুরোহিতগণ চিকিৎসা-ব্যবসা! 
করতেন |  ইমহোটেপ্‌ নামক এক বিখ্যাত চিকিৎসক মিশরে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন চিকিত্সক ও স্থাপত্যবিগ্যাবিদ্‌। 
চিত্র_২৭ 
সাকারা-এর বিখ্যাত পিরামিড নির্মাণে তিনি সহায়তা করেছিলেন। গ্রীক 
এঁতিহাসিকগণ দাবী করেন যে, গ্রীক চিকিৎসা দেবতা ইস্কুলাপিউস্‌ ও 
ইমহোটেপ: অভিন্ন ব্যক্তি | 


প্রাচীন মিশরীয়গণ মনে করতেন যে, কোন এক অদৃশ্য শত্রুর প্রভাবে, 


রোগ মানবশরীরে প্রবেশ করে। ক্রমে ক্রমে শরীরের অস্থি, মজ্জা ও মাংস 


ক্ষয় করে সেই রোগ রোগীকে হত্যা করে। এডুইন ۳ ও এবের্স্‌ কর্তৃক 


ব্যাখ্যাকৃত প্রাচীন মিশরীয় ভূৰ্জ্জ'পত্ৰ লিখনে অহিফেন্‌, হেমলক্‌, তাত্রথটিত লবণ 
ও এরও তৈলের ব্যবহারবিধি লিখিত আছে। খৃষ্টপূর্ব ৫২৫ শতকে পারপিকগণ 
মিশর দেশ অধিকার করেন এবং দক্ষিণ মিশরের সাইস্‌ নামক স্থানে একটি 
বৃহৎ চিকিংস! বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। হেরোডোটুস্‌ wes বিদ্যালয়ের, 


যুগে যুগে ১৭ 
ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।  পারসিকদের পরবর্তীকালে মাসিভোনিয়ার 
আলেকজাগার মিশর অধিকার করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া নগরী স্থাপন 
করেন। তীর পরবর্তীকালে গ্রীক পঞ্ডিতগণ প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপি পঠনে 
সক্ষমহন। এক গ্রীক পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত প্রস্তরলিপির সাহায্যে 
পরবর্তীকালে মিশরীয় লিপি পঠনের স্থবিধ| হয়। উক্ত প্রস্তরলিপি নীলনদের 
মোহনার নিকটবর্তী রোজেট্রা নামক স্থানে এক ফরাসী সৈন্য কর্তৃক আবিষ্কৃত 
হয়েছিল। উক্ত যুগান্তকারী আবিষ্কার না হলে আজ মহেঞ্জোদারে| লিপির মত 
মিশরীয় লিপির অর্থও আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যেত। ইসলামধর্ম 
চিত্র_২৮ 
প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরবীগণ ক্রমাগত মিশর আক্রমণ করতে থাকেন এবং 
সমগ্র মিশর ও উত্তর আফ্রিকা তাদের কুক্ষিগত হয়। কালক্রমে প্রাচীন 
মিশরীয় হামিট্‌ সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে এবং প্রাচীন মিশরে আরবী সভ্যতার 
প্রবর্তন হয়। সেই সঙ্গে তৎকালীন আরবী চিকিংসাশাস্তরও মিশরে প্রবর্তিত 
হয়। 


গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্র 


প্রাচীন ভারতীয়, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় চিকিৎসকগণের আহত জ্ঞানের 
সমন্বয়ে গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞান ae) ক্রীট বা ক্যাণ্ডিয়াদীপবাসী স্থসভ্য 
মিনোয়ানগণ এবং জিভিয়বাসীগণের নিকট তার! এই বিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। 
সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাসকারী প্রাক আর্ধগণের মত মিনোয়ানগণও 
ছিলেন নির্মাণরুশলী | তারা পর়ঃপ্রণালী, জলসরবরাহ্‌ প্রণালী এবং স্নানাগার 
নির্মাণ প্রভৃতি জনস্বাস্থ্যরক্ষ! ব্যবস্থায় অতি পারদর্শী ছিলেন | 

খৃষ্টজন্মের প্রায় হাজার বছর আগে গ্রীকগণ মিনোয়ানদের স্থরম্য ট্রয় নগরী 
ধ্বংস করেন। পরাজিত মিনোয়ানগণের সান্নিধ্যে এসে গ্রীকগণ শিক্ষা করেন 
বহু নতুন নতুন চিকিৎসাবিধি। ক্ষুদ্ৰ এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনকারী ভারতীয়, 
ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়গণের সংস্পর্শে এসে তার! চিকিৎসাজ্ঞান আহরণ 
করেছিলেন | প্রবাদ আছে যে, গ্রীক বীর এ্যাপোলে| ছিলেন চিকিৎসাজ্ঞানী | 
তিনি এক বিচক্ষণ নরাশ্ব (সেনতাউর ) চিরণকে চিকিৎসাব্ছ্যা। শিক্ষা 
দিয়েছিলেন। পোকক্‌-এর মতে এই নরাশ্বরা মান্য ছিলেন এবং অত্যন্ত 
অশ্বারোহণ প্রিয় ছিলেন বলে কল্পনা করা হত যে তারা নর ও অশ্বের সম্মিলিত 

R 


১৮ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


এক অদ্ভুত জীব ۱ তিনি আরও বলেছেন যে উক্ত নরাশ্বদের পূর্বপুরুষের! 
বর্তমান আফগানীস্থানের কান্দাহার বা প্রাচীন গান্ধার দেশ থেকে জীবিকা- 
নির্বাহের উদ্দেশ্যে গ্রীকদেশে গিয়েছিলেন। “সেনতাউর” শব্দটির বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে পোকক্‌ আরও বলেছেন যে এ শব্দটি মূলতঃ “কান্তাউর? বা 
“কান্দাহার” শব্দটির অপভ্ৰংশ | 

চিরণ নামক নরাশ্ব এযাপোলোর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হরে Sula 
এযাকিলেস ও ইস্কুলাপিউন্‌কে শল্য চিকিৎ্স| শিক্ষা দেন | বালিন মিউজিয়ামে 

চিত্র ২৯ ও ৩০ 
রক্ষিত একটি গ্রীক চিত্রে দেখা যায় যে আকিলিস তার সহযোগী পাত্তোক্ল:স- 
এর বাম হস্তের ক্ষতের চিকিৎসা করছেন । খৃষ্টজন্মের ৪৯০ IVA পূর্বে 
চিত্র ৩১ 
ইউফ্রোনিয়স নামক চিত্রকর 5 চিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন ।  আকিলিস-এর 
সহযোগী হক্কলাপিউসও চিকিৎসাশাস্ত্ৰে অতি পারদর্শী ছিলেন। গ্রীক দেবতা 
প্লুটো ates: আকিলিস্কে হত্যা করেন। edd ইক্ষুলাপিউনকে 
দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন এবং মৃত্যুর পর তার ম্মতিরক্ষার্থে “আক্কেলেপিরা” 
চিত্র_-৩২ 

নামক বহু প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন গ্রীকদেশের এপিভাউরুস্‌ নগরে 
এখনও একটি আস্কেলেপিয়ার ধ্বংসাবশেষ আছে | 

আক্বেলেপিয়াগুলিতে পরিমিত আহাৰ্য, অঙ্গ সঞ্চালন ও শরীর মর্দন প্রভৃতি 
সরল প্রক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন রোগের চিকিতসা করা হত। উপস্থিত রোগীগণ 
স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে ইস্কুলাপিউসের উদ্দেশ্যে পুজা নিবেদন করত এবং 
চিকিৎসার জন্য নাট মন্দিরে শয্যা গ্রহণ করত।  চিকিৎসকগণ তীক্ষ 
পর্যবেক্ষণের দারা রোগীর শরীরের অবস্থা নির্ণয় করে চিকিৎসাবিধি লিপিবদ্ধ 
করতেন। মন্দিরে বহু বিষহীন সর্প প্রতিপালিত হত এবং সেই وه‎ 

চিত্র--৩৩ ও ৩৪ 

চক্ষুরোগগ্রত্তের চক্ষু লেহন করানো হত। রোগীদের চিত্ত বিনোদনের জন্য 
নাটমন্দিরে নৃত্য ও গীত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। এখনও উক্ত او‎ 
প্রচলিত আছে সিসিলির tract, ইতালীর cota, সাদিনিয়ার ক্যাল্গারী 
ও অষ্টিয়ার PRT প্রভৃতি স্থানে। মন্দিরগুলি ছিল সাধারণতঃ وت‎ 
সৌন্দৰ্যময় পাৰ্বত্যস্থানে। মন্দিরে কোন অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি, অস্তঃসত্বা মহিলা ও 
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চিত্র ১১__মহেঞ্জোদারো-এর পয়ঃপ্রাণালী | 


এর উচ্চ জলাধার | 


চিত্র ১৩--মহেঞ্চোদারো|- 
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_আত্রেয় ( লালগুড়ি, ১১শ শতক ) 
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চিত্র ১৭_ভারতীঘ় নাসিক! পুর্নগঠন শৈলী 


যুগে যুগে ১৯ 
মরণাপন্ন রোগীকে স্থান দেওয়া হত ন! | বর্তমানকালে ভিসি, رک‎ 
বাদগাষ্টাইন ও লুর্দ প্রভৃতি স্বাস্থ্যনিবাসেও অনুরূপ বিধিনিষেধ মেনে চলা হয়। 
তৎকালীন চিকিৎসকগণ স্বপ্ন ও মনঃসমীক্ষায় পারদর্শী ছিলেন এবং 
উক্ত সমীক্ষা! দ্বারা মানসিক রোগীর চিকিৎসা করতেন। বিশ্ববিশ্ৰুত 
মনোবিজ্ঞানী সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডও স্বপ্নসমীক্ষার দ্বারা মানসিক রোগের চিকিৎসা 
করতেন। 

গ্রীক চিকিৎসাশান্ত্রে ইরোফিলোস্‌ বা হেরৌফিলোস-এর নাম অতি 
বিখ্যাত) খৃষ্টজন্মের vce বৎসর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, “স্বাস্থ্য ভাল না 
থাকিলে, বিজ্ঞান, cht, GE এবং বাগ্মিতা সবই ae?) গ্রীক 
চিকিৎসকগণ রোগলক্ষণ নির্ণয় ন! করে কখনও রোগীর চিকিৎসা করতেন T | 
তীরা আনুমানিক সিদ্ধান্তের (থিয়োরী) উপর নির্ভরশীল ছিলেন ন| | 
বর্তমানে প্রচলিত “ফিজিসিয়ান” (কায়চিকিৎসক ) শব্দটি গ্রীক “ফুসিস্‌” 
অর্থাৎ নিসৰ্গতব্ববিদ থেকে CES | 

প্রাচীন গ্রীক চিকিসাশান্ত্রে বহু নিদর্শন আছে যে ভূমধ্যসাগরের পূব 
উপকূলবাসী এশিয়দের নিকট হতে গ্রীক চিকিৎসকগণ চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান 
আঁহরণ করেছিলেন। ভারতে জাত কতকগুলি উদ্ভিদ যথা, কারদামম্‌ 
(এলাচ্‌) এবং দিসেম্‌ ( তিল ) গ্রীক চিকিতসকগণ কর্তৃক সদাই ব্যবহৃত হত। 

প্রাচীন মুরোপের সংলগ্ন এশিয় ভূখণ্ডের সর্বপ্রথম চিকিৎসাবিদ্যালয় 
কাপ্রাদেচিয়ার স্নিডিয়া নামক স্থানে আনুমানিক খৃষ্টপূৰ্ব সপ্তম শতাব্দীতে 
প্ৰতিষ্ঠিত হয়েছিল fo শহরে ল্যাসিডেমেনিয়ানদের এক বসতি fee! 
প্রত্বতাত্বিক খনন কার্ষের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে স্নিডিয় চিকিৎস! বিদ্যালয়ে 

চিত্ৰ--৩৫ 

মিতানীগণ গ্রবতিত চিকিৎসা শৈলী শিক্ষা দেওয়া হত। স্তরাং সন্দেহের 
কোন অবকাশ নাই যে প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসাশান্ত্ের জনক হিগ্লোক্রাতেস 
FoR প্রবর্তিত BRS দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেননা 
و مرو‎ চিকিৎসা বিদ্যালয়ে কিছুকাল চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন 
করেছিলেন। 

কোসদ্বীপের চিকিতসা বিদ্যালয় স্নিডিয় চিকিৎস। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বেশ 
কিছুকাল পরে স্থাপিত হয়েছিল। অনুমান করা হয় যে খৃষ্টপূৰ্ব vee শতকে 


উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় | 


২০ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


Íbu— ov ও ৩৭ 

কৰি হোমার প্রণীত “ইলিয়াড” কাব্যের ট্রোয়ান যুদ্ধের বিবরণীতে আছে 
যে, ১৪৭ জন আহত সৈন্যের মধ্যে ১০৬ জন বর্শাবিদ্ধ হয় এবং তাঁদের 
মধ্যে অধিকাংশই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। সে যুগের চিকিৎসকগণের 
অধিকাংশই অশিক্ষিত কারিগর শ্রেণী হতে Ges! সাধারণতঃ পিতা বা 
পিতৃব্যের নিকট চিকিতসাবিদ্যা। শিক্ষা করে তার! বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়াতেন 
এবং কিছুকাল বিনামূল্যে চিকিৎসা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করতেন | 
খ্যাতিলাভ করবার পর চিকিৎসার বিনিময়ে তারা উচ্চ পারিশ্রমিক গ্রহণ 
করতেন। জনসাধারণ চিকিৎসকগণকে যথেষ্ট সম্মান করত কিন্তু বিদ্বান 
সমাজে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সেকালে চিকিৎসক চুরির মত একটা! 
উপভোগ্য ব্যাপার চলত। এক শহরের চিকিৎসক স্থনাম অর্জন করলে 
নিকটস্থ নগরীর বাসিন্দাগণ পারিতোষিক দ্বারা তাকে প্রলুব্ধ করে নিজ 
নগরীতে নিয়ে যেত। অনেক সময় রোগমুক্ত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতাবশতঃ 
“চিকিৎসকের নাম নগরের প্রকাশ্য স্থানে প্রস্তর ফলকের উপর উৎকীর্ণ করে 
fes | 

আথেন্স শহরের বহু লজ্জাশীল! রোগাক্রান্ত! গ্রীক নারী, পুরুষ চিকিৎসক. 
কর্তৃক চিকিত্সা না করায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হতেন। আগ্নোডিস 
নামক এক স্ত্রীলোক তাদের দুঃখে বিগলিত হয়ে পুরুষের ছদ্মবেশে চিকিৎসাশিক্ষা 
লাভ করেন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষ চিকিৎসকদের দৃষ্টির অগোচরে 
স্রীলোকদ্দিগের চিকিৎসা করতেন। 

পিথাগোরাস্‌, এ্যালেক্‌মেয়ন ও  এস্পিডোক্রেস্‌ দার্শনিক হওয়া সত্বেও 
অত্যন্ত চিকিৎসাবিষ্যোৎ্সাহী ছিলেন। পিথাগোরাস্‌ (৫৮০-৪৯৮ খৃঃ পূঃ) ছিলেন, 
একাধারে দার্শনিক, অঙ্কশাস্ত্ৰজ্ঞ ও চিকিত্সক গ্রীসের সামোস্‌ শহরে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ ইতালীর ক্রোটনে বসবাস করতেন | পোককৃ-এর 
মতে তার প্রকৃত নাম ছিল “বুদ্ধগুরু” বা মহাজানী। কথিত আছে যে» 
তিনি চিকিৎসাবিষ্ঠা শিক্ষার জন্য ভারতও পরিভ্রমণ করেছিলেন। RIOT 
পশুর শব ব্যবচ্ছেদ করে তার স্থযোগ্য শিষ্য ক্রোটনের এ্যলেক্মেয়ন্‌ 
(আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫০০ ) শিরা ও ধমনীর প্রভেদ বিচার করেছিলেন এবং 
চক্ষু, স্নায়ু ও কৰ্ণ প্রণালী «| “ইউষ্টাখিয়ান” নলও Sta আবিষ্ষার। তিনি 
বলতেন যে, মস্তিষ্কে বুদ্ধি ও জ্ঞান সঞ্চিত থাকে। এম্পিডোকরেস একটি বদ্ধ 


যুগে যুগে ২১ 
জলাশয়ের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে একবার মহামারী রোগ নিরোধ 
করেন। জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রাচীনতম ATA | 
এম্পিডোক্লেম মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে সিসিলির aba আগ্নেয়গিরির গহ্বরে লক্ষন 
করে আত্মহত্যা করেন। 

গ্রীক চিকিৎসাজগতের_ স্থুব্ণযুগের প্রবর্তনকারী ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত 
ইপ্লোক্তাতেদ ইরাক্লিদে বা ইগ্লোক্রাতেস ই কোস্‌ অর্থাৎ কোস দ্বীপের 
ইপ্নোক্রাতেস বা বহুজন পরিচিত হিপ্নোক্তাতেম। তাকে আজও প্রতীচ্য 
চিকিৎসাশাস্বের জনক মনে করা হয়। তার জন্ম হয় এক চিকিৎসক পরিবারে 
এবং তিনি চিকিৎসক পিতার নিকট প্রাথমিক চিকিৎসাশিক্ষা লাভ করেন। 
অতঃপর তিনি ন্সিডিয়া, রেস, থেসালী, ম্যামিডোনিয়া ‘ও আথেন্স প্রভৃতি 
'স্থানেও শিক্ষালাভ করেন। কোস দ্বীপে অবস্থিত আস্কেলেপিয়ার সঙ্গে তিনি 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উক্ত দ্বীপের এক প্রাচীন বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে তিনি ছাত্রদের 
শিক্ষা দিতেন | 

চিত্ৰ--৩৮ ও ৩৯ 

উক্ত বৃক্ষের অধস্তন বংশধর আজও বর্তমান। হিপ্পোক্তাতেস লিখিত 
পুস্তকের শতাধিক অন্থলিপি এখনও পৃথিবীতে পাওয়া যায়। তিনি রোগের 
অলৌকিকত| অগ্রাহ করে চিকিত্সাশান্ত্রকে কুসংস্কারমুক্ত করেছিলেন | তার 
চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল বৈচিত্র্যময় এবং তিনি প্রাকৃতিক চিকিত্সার পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি রোগীকে বায়ু পরিবর্তনের ও খনিজ পদার্থ বহুল ATT স্নান 
করতে উপদেশ দিতেন।  বর্তমানকালে নল সাহায্যে পাকস্থলী থেকে 
অর্ধপাচ্য খাদ্য বের করে যেভাবে পরীক্ষা, করা হয় তদনুরপে হিগ্নোক্রাতেস 
রোগীকে বমন করিয়ে অর্ধপাচ্য খাদ্য পরীক্ষা করতেন | 

হিগ্সোক্রীতেসের সমগ্র মতধার| সংকলিত হয় “করপুস্‌ হিগ্নোক্ৰাতিকুম্‌” 
নামে। সংকলনটি ৬০-৭০টি খণ্ডে বিভক্ত এবং বিভিন্ন কালে লিখিত ۱ মনে 
হয় এগুলির মধ্যে সামান্য কয়েকটি হিগ্লোক্রাতেস কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত। 
হিগ্লোক্রাতেসের জীবনী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তার কার্যকাল 
৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের অধিকাংশ সময়ে ব্যথ ছিল। তিনিও প্রাচীনকালের 
চিকিৎসকগণের মত এক শহর থেকে অন্য শহরে পরিভ্রমণ করতেন। তিনি 
cara, SIN, TTT, প্রপনটিস, লারিসা, মেলিবোইয়| এবং আখেন্স প্রভৃতি 
স্থানে চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যপদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। ৩৭৭ খৃঃ পূঃ ۱ 


২২ | চিকিৎসা tr 


শহরে তার মৃত্যু হয়। তার বহু ছাত্র ছিল যার মধ্যে তার দুই পুত্ৰ থেসালুস- 
ও Gr এবং জামাত! পলিবুসও চিকিৎসাবিষ্ভা লাভ করেন এবং তারাও এক 
শহর থেকে অন্য শহরে চিকিতসাবিদ্যা লাভ করার জন্য পরিভ্রমণ করেন। 
গ্রীক দার্শনিক ও এতিহাসিক আ্যারিস্টটল্‌ তাদের সম্বন্ধে এবং এ্যাপোলোনিউস্‌, 
দেখিগ্ননস ও প্রাখাগোরাস নামক আরও তিনজন চিকিৎসকের সম্বন্ধে লিখে. 
গিয়েছেন | 


চিত্র--৪০ ও ৪১ 

হিগ্লোক্ৰাতেসের ছাত্রগণকে শিক্ষা সমাপনের পর নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ 
করতে হত £ “আমি এাপোলো, ইস্কুলাপিউস, স্বাস্থ্য এবং ভগবানকে সাক্ষী 
রেখে শপথ করছি যে, আমি প্রতিজ্ঞাগুলি পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা 
করব। 

আমি গুরু ও পিতামাতাকে পালন করব ও তাদের খণ শোধ করব 

গুরুপুত্রগণকে নিজের ভ্রাতা জ্ঞানে cre করবো এবং যদি তীর! চিকিৎসা- 
বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহলে তাদের বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিব। আমার 
অভিজ্ঞতা নিজপুত্ৰ, গুরুপুত্র ও fases ব্যতীত আর কারও কাছে প্রকাশ 
করব না। 

আমি রোগীকে যথাসাধ্য সাহায্য করব, কখনও তার ক্ষতি করব না। 

আমি কাহাঁকেও বিষপান করতে দেব না বা পান করতে আদেশও করব 
না। আমি কোনও নারীর গৰ্ভপাত sate না। 

আমি পাথ্যযীর জন্য অস্ত্রোপচার করব না। যারা উক্ত চিকিৎসায় পারদর্শী 
তাদের নিকট পাথ্যরীএস্ত রোগীকে প্রেরণ করব। 

আমি রোগীর-গৃহে গিয়ে তার মঙ্গলের চেষ্টা করব, কোনও অনিষ্ট চিন্তা 
করব না। রোগী.গৃহের কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌনক্রিয়া করব al | 

কোন রোগীর গোপন বিষয় ও রোগের বিষয় কারও নিকট প্রকাঁশ 


করব al | 

যদি আমি শপথ বাক্যগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি, তাহলে ঈশ্বর আমার 
মঙ্গলসাধন করবেন, অন্যথায় আমার সর্বনাশ হউক |” 

উক্ত শপথবাক্যগুলি আরবী, ইহুদী এবং খৃষ্টীয় জগতেও পরম সমাদৃত 
ছিল এবং যে কোনও ধৰ্মাবলম্বী প্রাচীন চিকিৎসকগণ «ete আচরণ 
TET | কিন্তু ভারতে উক্ত শপথবাক্য কখনই পাঠ করান হয় ন| | 


যুগে যুগে ২৩ 


হিপ্লোক্রাতেসের উপদেশাবলীর মধ্যে লিখিত আছে যে, “সিথিয়গণের ধারণা 
অনুযায়ী বিকলাঙ্গত| ঈশ্বর প্রদত্ত, কিন্ত আমি সেরূপ মনে করি না”। 
Falete কর্তৃক মৃতপ্রায় রোগীর মুখাবয়বের অপূর্ব বৰ্ণনা আজও 
পৃথিবীতে “হিপ্পোক্রাতিক্‌ ফেসিস্‌” নামে জুপ্রচলিত। তিনি বর্ণনা দিতে 
গিয়ে বলেছেন, “মৃতপ্রায় রোগীর নাসিকা অতি wre, চক্ষু কোটরাগত, 
করোটির পার্শ্ববর্তা মাংসপেশী সঙ্কুচিত, কর্ণ অতি শীতল এবং কুঞ্চিত। ইহা 
ব্যতীত কপালের চর্ম শুদ্ধ এবং সমগ্র মুখের বর্ণ হরিতাভ ও fama” | 
হিপ্লোক্রীতেসের দেহ বিজ্ঞান, নিদানতত্ব এবং শারীরস্থান সম্পকিত জ্ঞান 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তার পরবর্তীকালে আলেকজান্দ্রিয় চিকিৎসকগণেরও 
উক্ত জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ছিল। হিগ্সোক্রাতেস মনে করতেন যে, শরীরের 
সুস্থতা চারি প্রকার মৌলিক পদার্থ যথা, মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি ও জলের মিশ্রণ 
সাম্যের উপর নির্ভর করে। হিপ্লোক্রাতেসের উক্ত atati প্রাচীন ভারতীয় 
চিকিৎসাশান্ত্বের “পঞ্চভূত”-এর অনুরূপ । প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাধারা 
“ত্ৰিদোষ”-এর মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের শরীরের তিনটি প্রধান 
রস আছে যথা রক্ত, কফ এবং পিত্ত ۱ তিনি বলতেন যে, রোগীকে স্বস্থ করতে 
হলে উপরিউক্ত চারটি মৌলিক পদার্থ এবং এ “ত্রিরম”-এর সাম্য ঘটাতে হবে 
এই সামান্য লিখনের মধ্যে হিপ্নোক্তাতেসের সম্পূর্ণ জ্ঞানের বর্ণন! করা দুঃসাধ্য | 
শল্য চিকিংস| সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থে হিপ্পোক্তাতেস লিখেছেন যে, শল্য- 
مج‎ স্বচঠুভাবে সম্পন্ন করতে যথেষ্ট সংখ্যক সহকারী, শল্যযন্ত্রাদি ও উপযুক্ত 
আলোকের প্রয়োজন। তিনি বলতেন, রোগের চরম অবস্থায় রোগীকে 
অত্যধিক ভেষজ প্রয়োগ দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করা ABT | বৃদ্ধগণ অনশন সহা 
করতে পারেন কিন্তু প্রাণোচ্ছুল শিশুদের অনশনে রাখলে প্রাণহানির আশঙ্কা 
আছে। কতকগুলি রোগের প্রাদুর্ভাব wg পরিবর্তনের সন্ধে সম্পর্কিত | 
যেমন শীত age ফুসফুসের বিল্লিপ্রদাহ, সদ, গলপ্রদাহ, প্রভৃতি রোগের 
আধিক্য দেখা যায়। সাধারণতঃ ১৮ থেকে ৩৫ বংসর বয়সের মধ্যেই 
যন্ম্মারোগ বেশী হয়। তিনি একটি জরগ্রস্তা রোগিনীর রোগের দৈনিক ধারা 
বিবরণী রেখে গিয়েছেন। আজ হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে তা থেকে 
জানা যায় যে উক্ত রোগীণী ছিল আস্তিক জরাক্রান্তা ( টাইফয়েড্‌ )। 
হিপ্লোক্ৰাতেসের জীবনকালেই তৎকালীন পুরোহিত চিকিৎসকগণ তার 


বিরুদ্ধাচরণে তৎপর হয়ে ওঠে | তার মৃত্যুর পর আৱিষ্টটল-এর (৩৮৪-৩২২ 


২৪ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 
খৃ: পুঃ) মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে। তিনি নিজে চিকিংসাশাস্জ্ঞ ছিলেন 
fbi — 82 
না, কিন্তু বিজ্ঞান ও দৰ্শনশাস্ত্ৰে উপর তার অসামান্য দখল ছিল এবং বহু পশুর 
শব ব্যবচ্ছেদ করে শারীরস্থান পাঠে উদ্যোগী হয়েছিলেন। নরদেহের ক্রিয়া- 
কলাপ রক্ত, irl, পীতপিত ও কৃষ্ণপিত নামক চারিরসের সমন্বয়ে পরিচালিত 


হয় এবং উক্ত রসের কোনও একটি দূষিত হলে শরীরে রোগলক্ষণ দেখা দেয় 
বলে তিনি মনে করতেন | 


আলেকজান্দিয় চিকিওজা শাস্ত্র 


আলেকজান্ার জীবিত ছিলেন মাত্র ৩৩ বৎসর | মৃত্যুর প্রায় একবৎসর 
আগে নীলনদের উর্বর বদ্ীপে তিনি ভবিয়াত আলেকজান্দরিয়া নগরীর ভিত্তি 
স্থাপন করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর রাজ্যভার গ্রহণ করেন সৈন্যাধ্যক্ষ টলেমি 
সোটের (৩২৩ - ২৮৫ খৃঃ পু:)।  টলেমি ছিলেন موه‎ গুণগ্ৰাহী এবং 
তিনি যুরোপের বহু গুণীজনকে আলেকজান্দিয়ায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন | 
আলেকজান্দ্রিয় চিকিতসা! বিদ্যালয়ের শারীরস্থান বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন 
হেরোফিলুস (ইরোফিলুস্‌ ) ও এৱরাসিস্তাতুস। হেরোফিলুস জনসমক্ষে 
WIAA শব ব্যবচ্ছেদ করতেন। তার মতে মন্তিষ্ষ মানবদেহের গতি সঞ্চালন, 
স্পর্শচেতনা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির comer! তিনি মস্তিদ্ধকে বৃহৎ মস্তিষ্ক 
(সেরিব্রাম্‌) ও ক্ষুদ্ৰ মণ্তি্ক (সেরিবেলাম্‌) এই দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত 
করেন। তার আবিষ্কৃত মস্তিদ্ের শিরাচক্র ( টরকিউলার হেরোফিলি ) আজও 
শারীরস্থান eher হুপরিচিত। এরাসিস্তরাতুস ছিলেন afera গঠন ও কাধ- 
কারিতা সম্বন্ধে বিশেষ অন্ুসন্ধিংস্থ। তিনি মনে করতেন মানব মস্তিষ্কের 
গঠন মন্রযেতর প্রাণীর xf থেকে ভিন্ন এবং মস্তিষ্কের প্রকোঠের আভ্যন্তরীণ 
“স্তি বারি” (সেরিবো স্পাইনাল ফ্লুইড্‌) 2۲۲ মধ্যে প্রবাহিত হয়ে 
পেশী সঙ্কুচিত করে। প্রায় ছুই শতাব্দী পরে রোমানরা আলেবজাব্জিয়া 
অধিকারের পর ( ৫০ খৃঃ পূঃ ) উক্ত চিকিৎসাধারায় পরিসমাপ্তি ঘটে | 


(রোমক চিকিওসাশাল্ত 


রোমানরা প্রধানতঃ গ্রীক ও মিশরীয়গণের কাছ থেকে او‎ 
শিক্ষা করে। প্রাচীন রোমে অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ চিকিৎসাশাস্ত পাঠ 


-যুগে যুগে ২৫ 
করতেন All রোম শহরের জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত থাকায় শহরের 
অধিকাংশ স্থানে ছিল স্থনিমিত পয়ঃপ্রণালী ও পানীয় জল সরবরাহের 
) গ্যাকুয়াভাকট:) ব্যবস্থা এবং দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ছিল রাজকোষে নিযুক্ত 
চিকিৎসক | খুষ্টজন্মের ২৯৩ বৎসর আগে রোমে ব্যাপক মহামারী দেখা 
দেওয়ায় নিরুপায় রোমানরা এপিডাউরুশবাসী গ্রীক চিকিৎসকগণের শরণাপন্ন 
হয়। তারা গ্রীকদের কাছ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্ের প্রতীক স্বরূপ একটি 
পবিত্র সর্প টাইবার নদীমধ্যস্থ সেন্ট বার্থোলামিউ দ্বীপে এনে রেখে দেয় | এ 
দ্বীপে ছিল একটি আরোগ্যশালা | আরোগ্যশালার সন্নিহিত গির্জার রাহেরে 
নামক এক সাধু লণ্ডনের প্রাচীনতম সেন্ট বার্থোলামিউ হাসপাতাল স্থাপনা! 
করেছিলেন | রোমক সৈন্যদলের চিকিৎসকগণ দেশের বহুস্থানে আরোগ্যশাল৷ 
স্থাপন করে। জার্মানীর ডুসেলড্ফ' শহরের নিকটে একটি রোমক জঙ্গী 
হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখ] যায়। নেপল্‌স্‌-এর নিকটবর্তী পম্পেই 
শহরেও Saat হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ আছে। ডিওস্কোরিডেস নামক 
এক গ্রীক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রোমক ভেষজ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি করেন।. 
রোমক চিকিৎস! জগতের যুগান্ত আনয়নকারী গ্যালেন ছিলেন গ্ৰীক বংশোদ্ভব। 
দ্র এশিয়ার পেরগামুম্‌ শহরে দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করে, চিকিৎ্সাশান্ত্ পাঠের 
চিত্র_৪৩ 
জন্য তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় যান এবং ২৮ বৎসর বয়সে এক পেশাদার মল 
যোদ্ধাদলের চিকিৎসক হিসাবে জীবনারম্ভ করেন। কিছুকাল পরে তিনি 
রোম শহরে বসবাস আরম্ভ করলে সমব্যবসায়ীদের চক্রান্তে তাকে হ্ল্নকালের 
জন্য রোম পরিত্যাগ করতে হয়। রোম সম্রাট TT আউরেলিমুস তাকে 
সম্মানে রোমে পুনঃপ্রতিঠিত করেন। গ্যালেন শারীরস্থান ও শারীরবৃতত সম্বন্ধে 
বহু মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। তার কার্ষকালে রোম সাম্রাজ্যে মানবদেহ 
বাবচ্ছেদ নিষিদ্ধ থাকায় বার্বারী-বানর প্রভৃতি IT প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ 
করে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। হৃংপিণ্ডের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের ফলে 
শরীরের অভ্যন্তরে চাপের তারতম্য VW হয় এবং তার ফলেই রক্ত সঞ্চালিত 
হয় বলে তিনি মনে করতেন। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, রক্ত 
হৃৎপিণ্ডের প্রাকারের মধ্য দিয়ে প্রকোষ্ঠ পরিবর্তন করে এবং শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে 
প্রবেশ করায় সজ্ঞীবনীশক্তি লাভ করে। তাঁর রচিত ৫০০টি গ্রন্থের মধ্যে 
প্রায় ৮০ খানির অস্তিত্ব এখনও INT | গ্যালেনও: বিশ্বাস করতেন যে, 


২৬ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 
শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া চারিটি মুখ্য রস দ্বার| পরিচালিত। প্রচুর 


সুখ্যাতি অর্জন করলেও তিনি কোনও fag গ্রহণ করেন নি। খৃষ্টীয় তৃতীয়, 


শতক হতে রোম সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ৫৪২ খৃঃ অবে মহামারী 
রোগে রোমক সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেক অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় 
জনবলহীন রোম সাম্ৰাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। এখনও ইংল্যাণ্ডের 
2۷۲ কোলোনের নিকটবর্তী নোভেসিউম্‌ ও ferma নিকটবর্তী 
PRET নামক স্থানে প্রাচীন রোমক চিকিৎসালয় বা “ভ্যালেটুডিনারিয়া”র 
ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় | 


প্রাচীন ইহুদি চিকিৎসা শান্তর 


বাইবেলের পুরাতন অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে রোগষন্ত্রণ। ঈশ্বরের অভিশাপ" 


মাত্র । প্রাচীন ইহুদি দেশে রোগীর চিকিৎসার জন্য জনসাধারণ পুরোহিতদের 
শরণাপন্ন হতেন । পুরোহিত চিকিৎসকগণ বলতেন যে মুলার নির্দেশ মেনে 
চললে 25۳ কখনই রোগগ্রস্ত হবে না। ইহুদি পুরোহিতগণ মহামারীর 
চিকিৎসায় সুদক্ষ ছিলেন এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষ| ব্যবস্থায় সচেতন ছিলেন। ইহুদি 
পুরোহিত চিকিৎসকগণের আদেশক্রমে পুরুষ শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই 
তার Peas চর্মছেদন করা হত। কালক্রমে উক্ত en] মুমলমানগণের মধ্যেও 
প্রচলিত হয়েছিল। বর্তমান যুগের নিদানতাত্বিকগণের মতে শিশ্নের চর্মচ্ছেদন 
করলে শিশ্নের মুণ্ডে কর্কটরোগ হয় না| সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, ইহুদি ও 
মুললমানগণের মধ্যে শিশ্নের কর্কটরোগ অতি বিরল। লেভিটিকাস্‌-এর পুস্তকে 
দুষিত খাদ্য, অপবিত্র দ্রব্যাদি, প্রসব ব্যবস্থা, aE ও সংক্রামক রোগ ARCH 
বহু তথ্য আছে। শৃকরের মাংস হতে অস্ত্ৰে ও দেহে ভয়াবহ কৃমি রোগ হয়, 
457 উক্ত duce ইহুদিদের পক্ষে শৃকরের মাংস গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে। মুসলমান ধর্মেও উক্ত নিয়ম আজও অনুসরণ করা হয়। ইহুদি 
চিকিৎসকগণ কুষ্ঠ ও অপরাপর ছোঁয়াচে রোগীকে সুস্থ জনসাধারণের নিকট হতে 
দূরে বাস করতে বাধ্য করতেন। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ “তালমুদ”-এ বহু চিকিৎসা! 
ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। মধ্য যুগের খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ইহুদিগণকে হেয়জ্ঞান 
করলেও রোগগ্রস্ত হ’লে গোপনে তাদের শরণাপন্ন হতেন। বহু খৃষ্টীয় ধর্ম 
সংস্থার অভ্যন্তরে এক বা একাধিক ইহুদি চিকিংসক গোপনে বাস করে 
ধর্মযাজকদের চিকিৎসা করতেন | 


যুগে যুগে ২৭ 
মধ্য যুগের ইহুদি চিকিৎসকগণের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন মোসেস্‌ 
65-8 
বেন্‌ মাইমন্‌ বা মেমোনাইদ | তিনি ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনের কর্দোভা শহরে 
জন্মগ্রহণ করেন। তৎদেশে প্রচলিত আরবী ভাষায় তার নাম ছিল আবু 
ইম্রান্‌ মুনা ইমন্‌ মাইমুন ইবন্‌ উবাইদ আল্লাহ্‌। তিনি একাধারে ছিলেন 
দার্শনিক, আইনজ্ঞ ও চিকিৎসক প্রায় ১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি ইহুদি 
পরিচয় গোপন করে মুসলমান শাসিত স্পেনে বাস করেছিলেন। ১১৫৯ 
খৃষ্টাব্দে পিতামাতাসহ তিনি মরকৃকোদেশের ফেজ শহরে বসবাস আরম্ভ করেন 
এবং তত্রস্থ ইহুদি পুরোহিতদের কাছ থেকে শ্রীকদর্শন ও চিকিত্সাশাস্ত্ৰে 
শিক্ষালাভ করেন। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বল্পকালের' জন্য তিনি ফিলিস্তিন্বাসী 
হয়েছিলেন এবং তংপরবর্তীকালে মিশরে যান ও মিশরে yal স্থলতানের 
ব্যক্তিগত চিকিত্সকপদে নিযুক্ত হন। তার জ্ঞানগর্ড চিন্তাধারা থেকে ইহুদি 
দর্শন, ধর্মশান্্ ও চিকিংসাশাস্্র সমৃদ্ধ হয়েছে। তার পুস্তকাদি পৃথিবীর প্রায় 
সকল ভাষায় অনুদিত হয়েছে। 


প্রাচীন আরবী চিকিসাশীল্স 


হিগ্নোক্রাতেসের মৃত্যুর ১:০০ বৎসর পর ও গ্যালেনের মৃত্যুর ৪*০ বংসর 
পর বর্তমান pre] আরব জাতির অভ্যুথান হয়। eus উষর মরুভূমির 
যাযাবর বেছুইনদের ক্লেশসাধ্য জীবনে হজরত মহম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করে 
নতুন আশার সঞ্চার করেন। পৌত্তলিক আরবীগণ একেশ্বরবাদী হয় এবং 
ধীরে ধীরে আরবী উপদ্বীপের উর্বর উত্তরাংশের দিকে প্রব্রজন করতে আরম্ভ 
গৃহনির্মাণ করে যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করেন। ইসলাম ধর্ম 


করেন এবং 
প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরবী ভাষা তৎকালীন মধ্য প্রাচ্যে বহুল প্রচলিত গ্রীক 
ভাষাকে স্থানচ্যুত করে। ক্রমে ক্রমে Hasta লিখিত 15 


আরবী ভাষান্তরিত হয় এবং সাধারণ মানুষের পাঠ্য হয়। এতিহাসিকদের 
মতে বর্তমান আরবী সভ্যতার A হয়েছিল ৬২২ খৃষ্টাব্দে এবং ১৪৯২ খৃষ্টাব্বে 
qa শানিত স্পেনের গ্রানাডা নগরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সভ্যতার উৎকর্ষ 
নিষ্নাভিমূখী হয়। মৌলিক আরবী চিকিৎসাশাস্তের হুবর্ণযুগ তিন শতাদীকাল 


স্থায়ী হয়েছিল | 
হুনাইন ইবন্‌ ইসাক্‌ আরবী ভাষায় গ্রীক চিকিংসাপুস্তক প্রথমে SAAT 


২৮ চিকিত্সা শাস্ত্ৰ 


করে সেই যুগের স্থচন| করেন এবং ক্ৰেমোনাবাসী জেরার্ডে| কর্তক আরবী 
পুস্তক লাতিন ভাষায় অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের অবদান হয়েছিল 
(১৮৭০ খৃঃ--১১৭০ খৃঃ ( | 

ইতিহাস গত বিচারে আরবী চিকিতসাশাস্ত্ৰ প্রাচীন মিশরীয়, ভারতীয় 
ও যুরোপীয় চিকিৎসাশান্ত্রের মধ্যে এক সংযোজক বিশেষ | 


আরবী চিকিৎসা পুস্তকাবলী 


হুনাইন ইবন্‌ ul ( ৭৯২-৮৭৩ খৃঃ ) সর্বসাকুল্যে ১২৮টি গ্রীক চিকিৎস|- 
পুস্তক আরবী ভাষাস্তরিত করেছিলেন | পরবর্তী লেখকের নাম করতে গেলে 
চিত্র--৪৫ 
আর্রাজী «| রাহজেস্‌ এর নাম উল্লেখযোগ্য (৮৪১ খৃঃ--৪৩০ খুঃ)। তিনি 
পারস্ত দেশের তেহরাঁণ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ৩০ খণ্ডে বিভক্ত 
“আল্হাভী” নামক চিকিৎসা মহাকোষ রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতকে সেটি 
লাতিন ভাষায় “কন্টিয়েনট্‌স্‌” নামে অঙ্গুদিত হয় এবং যুরোগীয় চিকিৎসক 
সমাজে পরম সমাদৃত হয়। তার অপর বিখ্যাত পুস্তকের নাম “আল্‌ eris] 
বাল্‌ হাস্বা”। পুস্তকটিতে বসন্তরোগ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে। ও qual 
৭ বার লাতিন ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং ফরাসী ( ১৭৬২ খৃঃ), ইংরাজী 
(১৮৪১ খৃঃ), গ্রীক ও পারদিক ভাষান্তরিত হয়। এছাড়া তিনি শিশুরোগ 
সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখেছিলেন | পণ্ডিতগণের মতে এটি পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন 
শিশুরোগ চিকিৎসাপুস্তক | 
ইবন্‌ আল্‌ জাজ্জার ( ৯০০-৯৬১ খৃঃ ) জনসাধারণের বোধগম্য “জাদ্‌ আল্‌ 
মুসফির” ও “তিব, আল্‌ ফাকুরা বাল্‌ মাসাকিন্‌” নামে ছুটি পুস্তক লিখেছিলেন | 
পুস্তক ছুটি লাতিন ভাষায় অনুদিত হয়েছিল | 
আলী ইবন্‌ আব্বাস্‌ ( -৯৯৪ খৃঃ) বা হালী আব্বাস সর্বপ্রথম আরবী 
ভাষায় চিকিৎ্সাবিদ্ার পাঠ্যপুস্তক লেখেন। পুস্তকটির নাম ছিল “কানিল্‌ 
আল্সিন্অআ আল তিব্বিয়া” অথব| “আল, মালাকি”। পুস্তকটি “লিবের 
' রেগিউন” নামে লাতিন ভাষায় দুইবার প্রকাশিত হয়েছিল। 
, ুষ্টজন্মের এক সহস্ৰ বৎসর পরে আরব কুলোঙব qa চিকিৎসক আবুল 
কাশিম খালাফ্‌ ইবন্‌ আব্বাস আজজারাভী ( -১০১৪ খৃঃ) স্পেন দেশের 
চিত্র-_৪৬ 


চিত্র ১৮--স্থশ্ৰুত কৰ্তৃক ব্যবহৃত কতিপয় শল্য TA | 


চিত্র ১৯-_বৃদ্ধদেবের চিকিৎসা! রত জীবক ৷ 


চিত্র ২১ প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসক-প্রবর চরক | 


v 


চিত্র২২__ভারতে সন্তান 
প্রসবের প্রাচীন শিলাচিত্র 
(হাঙ্গল, ১২ শতক ) | 


চিত্র سود‎ 
জাপানের বিখ্যাত 
শল্য চিকিৎসক 
সেইস্থ sates 
(১৭৬০-১৮৩৫)। 


5700۳ 


চিত্র ২৪-_পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসা পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা 
(হাম্মুরাবী, স্থমেরীর )। 


চিত্র ২৫--ফুদ্‌ফুসে শরবিদ্ধ সিংহের reana ( স্থমেরীয় ) | 


" যুগে যুগে am 
কর্দোভা। শহরে বাঁস করতেন ! যুরোপে তিনি “আলবুকাসিস্” নামে সমধিক 
পরিচিত | তীর রচিত “আলতস্রিফ্‌ লিমান্‌ আজিজা আন্‌ আল্‌ তালিফ্‌” 
নামক বিখ্যাত "peces মধ্যে তিনি জন্মগত রক্তক্ষরণ রোগ (হিমোফিলিয়া )- 
এর সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছিলেন। পুস্তকটি ৩০ খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং 
পুস্তকটির মধ্যে ছিশতাধিক শল্য যন্ত্রের চিত্র ছিল এবং যন্ত্ৰগুলির যথাযোগ্য 
প্রয়োগ বিধিও চিত্রিত ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, পড়ে যাওয়া দাত 
পূৰ্নসংস্থাপিত করা সম্ভব। তিনি wea পংক্তি বৈকল্য ও মেরুদণ্ডের 
ক্ষয়রোগজনিত পক্ষাঘাত সম্বন্ধেও লিখে গিয়েছেন। তিনি 7 
সীবনের জন্য কার্পাসের স্থতা এবং জাস্তবতত্তও ব্যবহার করতেন। প্রসঙ্গতঃ 
ইংরাজী “কটন্‌” শব্দটি আরবী “কৃতুন” থেকে WES! তিনি 05 
পাখুরীর উপর অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ভগনালীর মধ্য দিয়ে 
যূত্রাশয়ের পাথুরী অপসারণের এক উপায় উদ্ভাবন করেন। 

তিনি মৃদু ও প্রাণনাশকারী অরুদের প্রভেদ জানতেন। স্তনের কর্কট 
রোগের চিকিৎসায় তিনি দাহক যন্ত্রের ( কটারী ) সাহায্যে রোগগ্রস্ত স্তনচ্ছেদন 
অনুমোদন করতেন। জরায়ুর বাহিরে গর্ভাধান এবং IT উৎপাটন 
প্রভৃতি সম্বন্ধেও তীর 2۳6 জ্ঞান ছিল। শ্বাসকষ্টের চিকিৎসায় শ্বাসনালী 

۲56-9 

ছিদ্ৰনের ( 3۳783 ( প্রথার তিনিই প্রবর্তক। নিষ্নাঙ্গের ۵ 
(ভেরিকোজ ভেন্‌ ) রোগের বিষয় তার জ্ঞান ছিল। wow 5 
নিরসনের জন্য তিনি যে পদ্ধতি প্রচলিত করেছিলেন সেটা ঠিক বর্তমানে 
স্থপরিচিত স্থইজারল্যাগুবাসী ডঃ থেয়োডোর কোথের উদ্ভাবিত প্রথার 
অনুরূপ | 

আল্বুকাসিস্এর “তসরীফণ, পুস্তকটি লাতিন, ফরাসী, স্পেনীয়, Re 
এবং আরও বহুভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাঁর মূল পুস্তকের ৪২টি আরবী 


aam, পাটনাস্থিত ree ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী এবং HERE 
এ্যাকাডেমী অব্‌ মেডিসিন ইত্যাদি স্থানে ۹۳۳۵۵۲ সংরক্ষিত আছে। 
বর্তমান যুরোপের শল্য চিকিৎসকগণ স্বীকার করতে বাধ্য যে তারা এখনও: 


আল্বুকাসিস্‌প্রবতিত বহু বিধি অঙুসরণ করে চলেছেন! 


-৩০ ۱ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ" 


আল্বুকাসিসের সমকালে পারস্তদেশে এক বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন | 
তার নাম আবু আলি হুসাইন ইবন্‌ আবদালল| উবন্পিনা, সংক্ষেপে 
: fa— sr 

“ইবৃনেসিন1” (৯৮*--১০৩৬ খৃঃ )। তিনি সারাবিশ্বে বর্তমানে “অভিসেন্লা” 
নামে সমধিক পরিচিত। ae খৃষ্টাব্দে বোখারার সন্নিকটস্থ আফ্‌সান| 
নামক গ্রামে তার জন্ম হয়েছিল। তিনি জাতিস্মর ছিলেন এবং অতি 
শৈশবে সমগ্র কোরাণ আবৃত্তি করতে পারতেন। তিনি পানীর জল 
শোধনের উপর জোর দ্রিতেন। তিনি রোগের উপর জলবায়ুর প্রভাব 
‘সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং রোগীর ato ও অনুপান সম্বন্ধে তার 
অপরিসীম জ্ঞান ছিল। তিনি সর্বপ্রথম যুত্রনালী এবং ভগের অভ্যন্তরে 
ভেষজ প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রচলিত কৃরেন। তিনি যক্ষারোগ ও "fuss" বা 
“পৃষ্ঠ ব্রণ” ( এযান্‌থাকস্‌ ) সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানগভ মতবাদ প্রকাশ করেছেন। 
মন্তিদ্ধের অধু'দরোগ, মস্তিদ্কের বিলীপ্রদাহ (মেনিনজাইটিস্‌) এবং প্রলাপ- 
বিকারী ( ডিলিরিয়াম) রোগনমূহের উপর সুচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করে 
গিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম মহাধমনীর কপাটিকার কর্মহীনতা জনিত হৃদরোগ 
নিরূপণ করেন। feces রোগগ্রন্তের মাথায় বরফের প্রয়োগ তারই 
উদ্ভাবিত | তিনিই সর্বপ্রথম বলেছিলেন যে, মনোবৈকল্য রোগীকে জরগ্রস্ত করতে 
পারলে মানসিক রোগের উপশম হয় | তার পন্থা অনুসরণ করে ভিয়েনাবাসী 
ETAT ডঃ যুলিউন্‌ হ্বাগ্‌নার ফন্‌ ইয়াউরেগ: ম্যালেরিয়া জরের দ্বারা 
উপরংশঘটিত মানসিক রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং 
১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। মধ্যযুগের বিখ্যাত চিকিৎসক 
প্যারাসেল্‌স্থসের মত অভিসেন্নাও এক শহর থেকে অন্য শহরে পরিভ্রমণ করে 
করে চিকিত্সা করতেন। তিনি জন্মস্থান. আফসানা থেকে তারিয়ান, 
দাথীস্বান, জেবাল্‌, রায়ি, কোয়াত্জুইন্‌, হামাদান ও ইন্পাহান হয়ে সর্বশেষে 
আবার হামাদান শহরে আসেন এবং মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত 
za | তার রচিত বিখ্যাত পুস্তক ছুটির নাম “কিতাব আল্‌ wg" ও 
“আল্উর্জুজা”। প্রথমটির লাতিন অনুবাদের নাম “ক্যানন্স্‌ অব অভিসেন্ন৷” 
এবং দ্বিতীয়টি লাতিন ভাষায় “state” নামে সুপরিচিত | ওঁ পুস্তকদুটি 
সমকালীন বিখ্যাত যুরোগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুত্তকক্তপে প্রচলিত ছিল | 
ফরাসী দেশের ম'পেলিয়ে এবং বেলজিয়াম দেশের লুভে বিশ্ববিদ্ভালয়ের উক্ত 


৩১ 


pen যুগে 
পুস্তক ছুটি বিশেষ সমাদৃত ছিল। অভিসেন্নার জীবনকালে পারস্ত ও ভারতের 
aug বহু পাণ্ডিত্যের আদান-প্রদান ای‎ 
তিনিও ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার ছারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন | 
ইবন্‌ বুতলান্‌ (1১০৫৫ ) এবং ইবন্‌ 5155 ۶ ) উভয়েই 
সারণী বা ট্যাবুলার ধরনের নৃতন ছুটি চিকিৎসাপুন্তক প্রণয়ন করেছিলেন | 
পুস্তক দুটির নাম যথাক্রমে “তাকিন্‌ আল্‌ সিহা” ও “তাকিন্‌ আল্‌ SECT | 
১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে উভয় পুশ্তকই লাতিন ও জার্মান ভাষায় ্াস্বর্গ শহর থেকে 
প্রকাশিত হয়েছিল ۱ 


চিকিৎসাশাস্তরে বিশেষ আরবী অবদান 


শারীরস্থান বিদ্যা ( এ্যানাটমি ) -আরবদেশে সর্বপ্রথম শব ব্যবচ্ছেদ 

করেছিলেন ইউহান্ন| ইবন্‌ মাসীওয়াই। তিনি আফ্রিকার হুবিয়া দেশ থেকে 
fe —8» 

আনীত বেবুন জাতীয় প্রাণীর শব ব্যবচ্ছেদ করে মানুষের শারীরস্থান বিদ্যার 
উপর অনেক আলোকপাত করেন। 

স্পর্শলোপ ( খ্যানেস্থেনিয়া )_ afer স্পর্শলোপকারী ভেবজাদির 
আহার প্রবর্তন করেন। আরবীগণই সর্বপ্রথম নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে স্পর্শ- 
.লোপকারী ওষধি আন্রাণের প্রথারও গ্রবর্তক। তারা জলশোষক সামুদ্রিক 
উদ্ভিদ «perm স্পর্শলোপকারী_ উষধে সিক্ত করে রোগীর নাসারদ্ধের কাছে 
ধরতেন এবং রোগীর বেদনার অনুভূতি AVIS হত। 

ইবন্‌ নাফিপ নামক এক আরবী চিকিৎসক ফুসফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত 
হয়ে রক্ত পরিশোধনের বিষয় প্রথম অবগত হন এবং বলেন যে গ্যালেন প্রবর্তিত 
রক্ত সঞ্চালনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ। প্রসঙ্গত বলা যায় গ্রে গ্যালেন 
বলেছিলেন শরীরের এক পার্থের রক্ত হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ প্রাকারের ছিদ্রের 
মধ্য দিয়ে অপর পার্শ্বে প্রবাহিত হয়। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ভেসালিউস্‌ কর্তৃক 
প্রকাশিত “দে করপোরী afar” নামক গ্রন্থে লিখিত «e সঞ্চালনবিধি 
ইবন্‌ নাফিসের মতের হুবহু অনুকরণ মাত্র | শারীরগ্থান বিষয়ক অপর আরবী 
অবদীনসমূহের মধ্যে আররাজী কর্তৃক «suus সায়ু আবিষ্কার, আলি 
আব্বাস বা হালী কর্তৃক কৈশিকা শিরা ও ধমনী আবিষ্কার এবং অভিসেন্ন| 
কর্তৃক অক্ষিগোলকের সঞ্চালক পেশীর সন্নিবেশন নিরূপণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


৩২ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 
আবু মাতান্‌ মালিক আবিল্‌ আলা ইবন্‌ ঝুর নামক মূর চিকিৎসক অতি 
বিখ্যাত। তিনি ইবন্‌ ঝুর বা “আ্যাভেন্জোয়ার” নামে সমধিক পরিচিত। 
চিত্র_৫০ 
তার জন্ম হয়েছিল স্পেনের সেভিলা শহরে । তিনি সর্বপ্রথম অন্ননালী ও. 
7۳۱۳3۹ মধ্যে নল প্রবেশ করিয়ে রোগীকে পথ্য দেবার বিধি প্রবর্তন করেন। 
তিনি বিশদভাবে হৃদবিলী প্রদাহ, বক্ষমধ্যস্থানপ্রদাহ এবং গলবিল-এর পক্ষাঘাত 
সম্বন্ধে বর্ণনা করেছিলেন। পৃথিবীতে তিনিই সর্বপ্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ ও 
মানসিক রোগচিকিৎসার ভেষজাদির এক তালিকা প্রস্তুত করেন। কোঠ 
কাঠিন্য রোগে দ্ৰাক্ষাসারযুক্ত সুমিষ্ট “জুলেপ” বা জোলাপের প্রয়োগ করতেন। 
তার রচিত বিখ্যাত পুস্তকের নাম “আতেইসির্‌*। পুস্তকটি লাতিন ভাষায় 
অনুদিত হয়েছিল। ভিলা নোভার বিখ্যাত চিকিৎসক আরন্ল্ড, লাঙ্গে ও 
সাইডেনহাম্‌ও পুস্তকটি অনুসরণ করতেন | i 
চিত্র_-৫১ 
কায়চিকিৎস৷ 
Sega ইবন্‌ মাসাওয়াই কুষ্ঠ রোগ ও যন্দারোগের সংক্ৰমণ গ্রবণতা 
প্রথমে উপলব্ধি করেছিলেন | 
চিত্র-৫২ 
আরবী চিকিৎসক প্রবর  আরবাজী ব| “্রাহাজেস্‌” মন্তিষ্বোদক' 
(হাইড্রোকেফালস্‌), জন্মগত রোগ সংক্রমণ, জটিল যকৃৎ ও বৃক্করোগ, 
মধ্যকৰ্ণপ্রদাহজনিত মস্তিষ্কের স্ফোটক, বিকাররোগ বিশ্লেষণ, মেরুমজ্জার SES 
চিত্ৰ-৫৩ 
জনিত মৃত্রাশয়ের পক্ষাঘাত এবং CTT পচন প্রভৃতি সর্বপ্রথম লক্ষ্য 
করেছিলেন | ৰ 
চিত্ৰ-৫৪ 
ভেষজবিজ্ঞান ও ফার্যাকোলজি শাস্ত্ৰে আরবের সর্বশেষ্ঠ অবদান স্থরাসার' 
বা “আল্‌ Germen পরিশ্রবণ। তারাই অভিষব বা কিন্ব সহযোগে শর্করা, 
পদার্থ ও দ্রাক্ষারসের মাতন করে স্থরাসার প্রস্তুত করেন। ভেষজবিজ্ঞানে 
অতি প্রচলিত শব্দ “জুলেপ” স্থমিষ্ট পানীয়, আরবী “gata” বা পারসিক 
“গুলাব” শব্দ থেকে UES | তাদনুরূপ ইংরাজী “সিরাপ” কথাটিও আরবী, 
“নরাব্‌” থেকে রূপান্তরিত । 


চিত্র ২৬__মেকুমজ্জায় শরবিদ্ধ পক্ষাঘাতগ্র্তা দিংহী (aT ) | 


চিত্র ২৭__ গ্রাচীন মিশরের 
স্থপতি ও চিকিৎসক 
ইম্‌হোটেপ্‌ | 


চিত্র ২৮ - 
প্রাচীনতম 
পোলিওগ্রস্থ 
রোগী 
(প্রাচীন 
মিশরীয় 
শিলাচিত্র (۱ 


চিত্র ২৯--যুদ্ধে 
আহতকে চিকিৎস! 
রত আখিলিস্‌। 


চিত্র ৩০__আখিলিশ দ্বার! প্রাত্রক্লোস-এর ক্ষত বন্ধন | 


ss— Rak Sec শতকের একটি গ্রীক আরোগাশালার বহিবিভাগ | 


2০ 
[চিত্র 


চিত্র ৩৩-_মাতৃ্উদর coma দ্বার উত্লাপিউস এর জন্য | 


যুগে যুগে ৩৩ 
এক কথায় বলতে গেলে প্রাচীন আরবী চিকিৎসাবিজ্ঞানশান্ত্র Wwe পাঠ 
করা যায় ততই বিস্মিত হতে হয়। বর্তমান বিলাসপ্রিয় ও বহুবিবাহ প্রিয় এবং 
অতি সমৃদ্ধ আরবীদের জীবনধারণের সঙ্গে প্রাচীন স্থসভ্য আরবীগণের কোন 
সাদৃশ্য নেই। অতি পরিতাপের বিষয় যে অবক্ষয়মান ভারতীয়গণের মত 
আরবীগণকেও আজ প্রতীচ্য প্রবতিত চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসরণ করতে হয়। 
কিন্তু বর্তমান চিকিৎসাগ্রথা অনুমরণকারীদের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে, 
প্রতীচ্যের & চিকিৎসা শাস্ত্রের বুনিয়াদ প্রাচ্যের লব্কজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। 


আরবী চিকিওসাশাজ্সে ভারতীয় প্রভাব 


হজরত মহম্মদ কর্তৃক ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের বহু পূর্ব হতে ভারতের সঙ্গে 
আরবদেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী আরবদেশের 
মধ্য দিয়ে যুরোপ পরিক্রমা করতেন। উত্তর পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের 
পর ভারতীয় পণ্ডিত ও ধর্ম প্রচারকগণ পারস্ত ও আরব দেশেও প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন | ইসলামের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরাণের মধ্যে কয়েকটি feo 
সংস্কৃত শব্দ পরিলক্ষিত হয় যথা! £ “কাফুর” ( কপূ'র-সংস্কৃত ) এবং “জান্যাবিল্‌” 
( শূঙ্গভের অর্থাৎ আদ্রক-সংস্কৃত ) | জান্যাবিল্‌ থেকেই লাতিন্‌ ‘জিন্‌জিবেরিস্‌’ 
ও ইংরাজী “জিন্জারের” উৎপত্তি। আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় চিকিৎসা 
বিজ্ঞানীদের নিকট হতে ae অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন | 

ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু আরবী ব্যবসায়ী স্থল ও জলপথে 
ভারতে আসতে শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে পশ্চিম ভারতে 
উপকৃলবর্তাঁ সহরসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। সর্বাধিক আরবী বসতি 
ছিল সিন্ধু, গুজরাট ও কেরালার উপকূলে। বহু ভারতীয়গণকে হজরত 
মহম্মদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও দেখা গিয়েছিল । তারা কালক্রমে সাত্‌-এল্‌- 
-আরব নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে ও অববাহিকায় বসতি ات‎ 
ক্রমে সিদ্ধুদেশ পর্যন্ত আরবের উমাইয়াদ্‌ রাজ্য বিস্তৃত হয়। সিদ্ুদেশে 
বসবাসীকারী বহু আরবী ভারতের তৎকালীন উন্নত সমাজব্যবস্থা ও sa 
পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন। আব্বাসিদ রাজত্বকালে আরবীগণ ভারতীয় 
সাধারণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুস্তকাদি আরবী ভাষায় অনুবাদ করতে 
আরম্ভ করেন। সেই সমস্ত অনুবাদ পাঠ করে হিজির! তৃতীয় ও চতুৰ্থ শতকের 
আরবী পণ্ডিতগণ অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। TEN নগরবাসী সমসায়িক 


৩ 


৩৪ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


পণ্ডিত আমর বিন্‌ বাহুর আল জাহিজ্‌ লিখেছিলেন যে, ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত 
অত্যন্ত উন্নতমানের এবং ভারতীয় চিকিৎসকের! বিষক্ৰিয়া এবং নানাপ্রকার 
ব্যথা ও বেদনার সুচিকিৎসা জানতেন। তারা ভেষজজাত ধুমের সাহায্যে 
জীবাণু, ধ্বংস করতেন (ফিউমিগেসান্)। নবম শতকের আরবী 
এতিহাসিক আল্‌ ইয়াকুৰী বলেছেন, ভারতীয় চিকিৎসকদের জ্ঞান, বিদ্যা, 
বুদ্ধি ও প্রক্রিয়া সমকালীন আরবী চিকিৎসকদের সাবিক উন্নতি করেছিল। 

7۳۳5 থেকে আরবাঁ ভাষায় অন্থদিত আয়ুৰ্বেদীয় চিকিৎসা পুস্তকগুলির 
বিষয় না লিখলে এই বিবরণী অত্যন্ত অসম্পূৰ্ণ থেকে যাবে। সংস্কৃত ভাষা 
থেকে আরবীতে অনুদিত চরক সংহিতা “atte”, eme সংহিত| “সস্রদ্‌” 
অথবা eer নামে পরিচিত ছিল। কনিষ্ঠ ভাগভট কর্তৃক প্রণীত অষ্টাঙ্গ 
হৃদয়গ্ৰন্থ আরবীতে অনুদিত হয়ে “অন্তঙ্কার”, “অস্তাগার” এবং “aaga” 
নামে প্রচলিত হয়েছিল।  মাধবাচার্ের নিদান্‌ আরবী ভাষায় “নিদান” 
“বদন” এবং “ইয়েদান” প্রভৃতি নামে প্রচলিত ছিল। সিদ্ধযোগ গ্রন্থটিও 
ইবন্‌ ধন্‌ আরবীভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তার আরবী নামকরণ 
হয়েছিল “সিদ্ধাস্তাক্‌” a “সিদ্ধদান্”। Aata সম্বন্ধীয় অজ্ঞাতনাম। একটি 
সংস্কত পুস্তক আরবী ভাষায় “রুশ!” নামে পরিচিত ছিল | 

নবম শতাব্দীর অপর বিশিষ্ট আরবী اوه‎ আবু মাস্হর্‌ আল্‌ বালথী 
বলেছেন যে, ভারতীয়রা অতি উন্নত জাতি এবং তাদের বিচারবুদ্ধি ও শাসন 
ক্ষমতাও অতিশয় Tas | 


তার রাজসভায় রাজদূত পাঠানে| হয়েছিল। সেই রাজদূতের সঙ্গে কয়েকজন 
পণ্ডিতও গিয়েছিলেন এবং খলিফাকে ছুইখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
জ্যোতিবিদার পুস্তক উপহার দিয়েছিলেন। খলিফা হারুণ আল্‌ রসিদের সভায় 
কয়েকজন 'বার্মাক” নামধারী সভাসদ্‌ ছিলেন। তারা! হলেন বহলীক দেশের 
বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ইসলাম ধর্মাবলম্বী বংশধর ۱ আরবী-ভাষায় তাদের বল! হত 
۹/5۳ ۱ বার্মাক কথাটা সংস্কৃত “প্ৰমুখ” অৰ্থাৎ প্রধান থেকে উদ্ভুত, কেনন! 
আরবীভাষ। “প” «RAA | খালিদ্‌ নামক বাৰ্মাকের পিতা চিকিৎসাখান্তে 
স্থপণ্ডিত ছিলেন। বার্মাক TOTES বহু পণ্ডিতের] সংস্কৃত ভাষার aati 
আরবী ভাষায় অমুবাদ করে গিয়েছেন। খলিফা! হারুণ আল্‌ রসিদ্‌ একবার 
2۳5 রোগাক্রান্ত হলে তার ব্যক্তিগত গ্রীক চিকিৎসক সে রোগ নিরূপণ 


যুগে যুগে ৩৫ 


করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অতঃপর “মান্কা” বা মাণিক্য নামক এক ভারতীয় 
সভাসদ চিকিৎসক খলিফাকে রোগমুক্ত করেন। 

মান্কা৷ চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন এবং 
সংস্কৃত ও পহলভী ভাষার উপর তার প্রচুর দখল ছিল। ভারত পরিব্রাজক 
অল্বেরুণীও সংস্কৃত এবং পহ্লভী ভাষার মাধ্যমে আরব দেশে হিন্দুশাস্ত্ৰসমূহ 
প্রচারিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন | ন 

ইবন্‌ধন্‌ নামক অপর এক ভারতীয় চিকিৎসকের উল্লেখ দেখা যায়, যিনি 
সম্ভবতঃ ধনপতি বংশোভ্ভৰ ছিলেন (অথবা নামটা ধন্য, বনিন বা ধন্বন্তরি 
থেকে Bes) এবং বাগ্‌দাদে চিকিৎসা TAA করতেন। শালীহ্‌ বিন্‌ ভেল্‌ 
নামক অপর এক ভারতীয় চিক্সকও বাগ্‌দাদ* শহরে বাস করতেন। মনে 
হয় তার প্রকৃত নাম “শালী” যা, আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে শালীহ্‌ 
হয়েছিল। তিনি সম্ভবতঃ ‘ভেল সংহিতা'র রচয়িতা ভেল নামক ভারতীয় 
চিকিৎসকের বংশোদ্ভব। তিনি অল্‌ রসিদের ভ্রাতা ইত্রাহিমের মুগীরোগের 
চিকিৎসা করে খলিফার ব্যক্তিগত গ্রীক চিকিৎসক গ্যাব্রিয়েলের বিদ্বেষভাজন 
হয়েছিলেন। ইবন্‌ আল নাদিম্‌ “বাখর+ বা ‘বাইহর’ (ভাঙ্কর) নামক এক 
ভারতীয় চিকিৎসকের উল্লেখ করেছেন; তিনি নিশ্চয়ই “সিদ্ধান্ত শিরোমণি” 
প্রণেতা ভাস্কর নন, কেনন! তিনি নাদিম-এর দুই শতক পরে জন্মেছিলেন | 

আরও কয়েকজন ভারতীয় চিকিৎসক আরবীগণ কর্তৃক সমাদৃত 
হয়েছিলেন | “কঙ্ক” বা কনকায়ন ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও চিকিৎসক | 
“stata”, “সান্দালিয়|” বা “শাণ্ডিল্য” অথবা! “সান্যাল” নামধারী আরও একজন 
ছিলেন একাধারে চিকিৎসক ও জ্যোতিবিদ্‌। “শানক” বা “শৌনক” অথবা 
“চাণক্য” নামে এক বিখ্যাত চিকিৎসক এবং “যৌধর” বা “ঘশোধর” নামক 
এক দার্শনিক চিকিৎসকও বাগদাদে বসবাস করতেন FF বহু পুস্তক রচনা 
করেছিলেন যার মধ্যে “কিতাব উন্‌ ফিৎ তাউয়াহুন” পুস্তকটি মানসিক রোগ 
সম্বন্ধীয়। আলি ইবন্‌ রব্বান্‌ আত তাহরী “ফির্দৌস্থ এল্‌ হিক্‌মৎ” নামে 
ভারতীয় চিকিত্পাশান্ত্ের এক সংকলন রচনা করেছিলেন। উক্ত পুস্তকে 
pat সংহিত|, Who সংহিতা, নিদান স্থান এবং অষ্টাঙ্গহৃদয় পুস্তকসমূহের 
বিশেষ বিশেষ অংশের উদ্ধৃতি Ral রব্বানের ছাত্র ছিলেন বিখ্যাত 
“আর্রাজী বা “রাহজেস্‌” ধার সম্পূর্ণ আরবী নাম আবু বকরু মুহম্মদ ইবন্‌ 
জাকারিয়া । তিনি আরবী চিকিৎসকগণের মধ্যে অতিশয় খ্যাত ছিলেন। 


৩৬ ^ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


তার রচিত "আল্হাভী” নামক পুস্তকের তৎকালীন ভারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থ 
সমূহের সারাংশ উদ্ধৃত হয়েছিল। আল্‌ হারীৎ ইবন্‌ কালদা! নামক এক 
চিকিৎসক মক্কা শহর থেকে পারস্ত দেশ পরিক্রমা করেছিলেন। তিনি 
বলতেন, “অতি www পাচক এবং সুন্দরী কামাতুরা৷ পত্রী বৃদ্ধদের পক্ষে পরম 
অনিষ্টকারী”। 

আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে আরবী চিকিংসকগণ ভারতীয় 
চিকিৎসাবিধি অপেক্ষা গ্রীক চিকিৎসাবিধির উপর বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন, 
কিন্তু নিম্নলিখিত এতিহাসিক তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে গ্রীক চিকিৎসাশান্তের 
জনক হিগ্লোক্রাতেস্কেও ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্ধা প্রভাবিত করেছিল। একথা 
সর্বজনবিদিত যে কোসছীপবাসী হিগ্োক্রাতেদ্‌ পশ্চিম এশিয়া মাইনর-এর 
দিয়া শহরের চিকিৎসা বিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্ের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ 
করেছিলেন। ARN সংলগ্ন কাপ্নাদ্বোচীয় নগর বোগ্‌হাজকিওতে মিতান্নীদের 
রাজধানী ছিল। জার্মান প্রত্বততববিদ হুগে| হিবঙ্কলের বোগৃহাজকিওতে খনন 
কার্য চালিয়ে বহু সংস্কৃত চিকিৎসা! পুস্তকের নিদর্শন পেয়েছেন। স্থতরাং স্বতঃই 
প্রমাণিত হয় যে উক্ত শহরের সংলগ্ন Peat নগরীর চিকিৎসকগণ ভারতীয়, 
চিকিতসাবিদ্যার দ্বার| নিজেরা প্রভাবিত হয়ে হিঙ্লোক্রাতেস্কেও প্রভাবিত 
করেছিলেন | 


প্রাচীন তুরস্কের চিকিওসাশাস্্ 


. SSI শতকের প্রসিদ্ধ তু যুবক সুলতান প্রথম 533/5۲ ১২১৭ 
খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সিভাস্‌ শহরে এক বৃহৎ আৱোগ্যশাল| প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 


৩৭ 


ap যুগে 
টোকাত; ( ১২৭৫ ( FIRE ( ১২২৮ ), আমাদিয়া, (১৩০১) প্রভৃতি স্থানে . 
আরোগ্যশালা ছিল। এ গুলির প্রতিটি আজও 
( ১২১৯-১৩৩১ رز‎ FIER (১২৭২) এবং সান্কিরি ( ১২৩৫ ) আরোগ্য- 
শালাগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। GARE যুগের কারস্‌, কাইসেরী 
এবং -সিভামে প্রতিষ্ঠিত আরোগ্যশালাগুলিও বর্তমানে Ronal ১৯৫৬ 
apie কাইসেরী আরোগ্যশালার ৭৫৭ তম প্রতিষ্ঠাদিবন উদ্‌যাপিত হয়েছে। 
আরোগ্যশালাটির পুরাতন রোগীগৃহসমূহ সংস্কৃত করে একটি সমাজকল্যাণ কেন্দ্র 
স্থাপন! করা হয়েছে । সিভাসের আরোগ্যশালাটির প্রস্তর নিমিত তোরণের 
গায়ে লেখা আছে যে “৬১৪ অবে কেইহুস্রেভ-এর পুত্র এবুলফাত্‌ কাইকাভুস্‌ 
কর্তৃক আরোগ্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হইল | ইহ একান্তই ঈশ্বরের ইচ্ছানুগ |” 
fasion আরোগ্যখালাটি কাইসেরী আরোগ্যশালার দ্বিগুণ । উক্ত আরোগ্য- 
শালার প্রাঙ্গণে কাইকাভুদ্‌কে সমাহিত করা হয়েছে। ۱ 
আরবী ভাষায় অনূদিত ভারতীয় এবং গ্রীক চিকিতসা পুস্তকসমূহের সাহায্যে 
চিকিৎসা করা হত। প্রাচীন সেল্চুক্‌ চিকিৎসকেরা পারস্তদেশে চিকিৎসা 
শিক্ষালাভ করতেন। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তুরস্কের তরুণ চিকিংসাবিদ্যা 
শিক্ষার্থীরা প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সহ্কারীরূপে কাজ করে শিক্ষালাভ 
করতেন। শেল্‌চুক যুগে লিখিত বহু চিকিতসা পুস্তক এখনও বিদ্যমান | 
দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত পুস্তকগুলি আরবী ও পারসিক ভাষায় লিখিত 
হত। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তুক্কাভাষায় লিখিত পুস্তক প্রবতিত হয়েছিল। 

তুরস্কের ভাকাফ্‌ ( ওয়াকফ) TAR সংরক্ষিত সুলতান কাইকাভূসের 
১২২০ খৃষ্টাব্দে লিখিত ইষ্টিপত্রে উল্লিখিত আছে যে তিনি দিভাষ-এর সংস্থাটির 
পরিচালনার জন্য প্রচুর ভৃ-সম্পত্তি দান করেছিলেন এবং পরিচালনার 
নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছিলেন | উক্ত যুগের ওইটিই একমাত্র সংরক্ষিত দলিল | 
১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে আরোগ্যশালাটির ৭৫০ বংসর পূর্তির উৎসব যথাযোগ্যভাবে 
উদ্যাপিত হয়েছে। 


রুনানী চিকিৎসাশান্ত 


ভারতীর চিকিংসাশাস্থ যখন উতকর্ষের উচ্চতম শিখরে ( খৃঃ ১৭ শতকে ) 
তখন ভারতে মুসলমানদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। দলে দলে আক্রমণকারীরা 
আফগানীস্থান ও পারস্তদেশ থেকে 'ভারতের ধনরাশি লু্ঠনের মানসে আসতে 


৩৮ চিকিত্সা শাস্ত্র 


থাকে এবং সেই সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করে তাদের FP, জীবনধারা ও 
চিকিৎসাশাস্ত্র। গ্রীক ও আরবীদের সংমিশ্রিত চিকিতসাশান্্রকে ভারতে 
“নানী” চিকিৎসাশাস্্ নামে অভিহিত করা হয়। আরবী ভাষায় গ্রীক 
দেশকে TT বলা হয়। প্রথমতঃ আয়ুৰ্বেদের উত্কর্ষতাঁর জন্য এবং 
ভারতীয়দের সংস্কারের জন্য য়ুনানী চিকিৎসাবিধি ভারতীয়রা! সহজে গ্রহণ করে 
নি। কিন্তু কালক্ৰমে য়ুনান চিকিৎসা ও আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসার এক সময় ঘটে। 
সেই সম্মিলিত চিকিৎসাবিধিকে ভারতে ঘুনানীতিব বা “feta” চিকিৎসা- 
শান্ নামে অভিহিত করা হয়।  মুসলয়ান আক্রমণের পর থেকে ভারতীয় 
পণ্ডিতসমাজে এক হতাশার ভাব দেখা যায় এবং ভারতীয় চিকিৎস! পদ্ধতিতে 
অবক্ষয় এর RDA) হয়। কুসংস্কারাচ্ছছ ব্ৰাহ্মণ চিকিৎসকগণ রক্ত, পুঁজ ও 
মৃতদেহের সংস্পর্শ বর্জন ক্রায় শল্যচিকিংস| ক্রমে ক্রমে অন্ত্যজগণের আওতায় 
আসে। ক্ষৌরকারেরা শল্যচিকিৎসার অধিকারী হয় এমন কি পশুপালকেরাও 
অস্থিভদ্ের চিকিৎসা আরম্ভ করেন। মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডেও Hasta শল্য 
চিকিৎসকের! প্রাধান্য লাভ করেছিলেন এবং উচ্চ বংশজাত ব্যক্তিরা শল্য 
চিকিৎসা ব্যবসা করতেন ay | 

হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানের “পঞ্চভূত”-এর মত TATA চিকিৎসকের শরীরের 
প্রধান উপাদানকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেন, যথা: (১) আর্কান্‌ 
(২) মিজাজ্‌ (৩) আখ্লাত্‌ (৪) আজা (e) আর্া (৬) কুভ| 
এবং (৭) অফাল্‌। উক্ত উপাদানসমূহকে বল| হত "Ex উর ই তাবিয়া”। 
তারা বলতেন যে, মানুষের Rl PU, পানীয়, পেশীসঞ্চালন, বিশ্ৰাম, নিদ্ৰা, 
জাগরণ, মলত্যাগ, ধারণ ও কাম প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। 

জিয়া উল্‌ দিন্‌ বারাণী নামক এতিহাসিক ফিরোজ শাহ 
রাজত্বকালে ( ১৩৫১-১৩৮৮ ) একটি 
সর্বপ্রথম quts] চিকিৎসক মৌলানা 


তুঘলক-এর 
ইতিহাস রচনা করেছিলেন। সেই গ্রন্থে 
বদর্‌ উল্‌ দিন্‌ দিমিস্কি-এর নাম উল্লিখিত 
আছে। এ ছাড়া মহাচন্দ তাবিব্‌ ও জাজা নামক দুইজন হিন্দু যুনানী 
চিকিৎসকের নামও পুস্তক চিতে দেখা যায়। মুহম্মদ তুঘলক-এর রাজত্বকালে 
{ ১৬২৫-১৩৫৫) দিল্লীতে ৭টি আরোগ্যশালা ছিল এবং ১২০০ য়ুনানী 
চিকিৎসক সেইগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খাজ। সামস্‌ উল্‌ দিন প্রণীত 
"মামু এ সাম্সী” নামক পুস্তকে 3۳9 ও যোগীশ্বর-এর কথাও উল্লেখ 
শাহ gat নিজে চিকিৎসাশাস্তে স্থপণ্ডিত ছিলেন এবং 


যুগে যুগে ৩৯ 
ভগ্ন অস্থি পুনৰ্সংস্থাপন করতে পারতেন। চক্ষুরোগ সম্বন্ধেও তার জ্ঞান ছিল 
অপরিসীম এবং তিনি চক্ষুপ্রদাহের জন্য এক প্রকার প্রলেপ তৈয়ারী করে 
ছিলেন । প্রলেপটির নাম ছিল “কুল এ ফিরোজশাহী”। তার আদেশে 
“তিব্‌ এ ফিরোজশাহী” নামক একখানি চিকিৎসা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল 
তৈমুরলঙ্গ ১৩৯৮ ও ১৩৯৯ খৃঃ অব্দে ভারত আক্রমণ করেছিলেন এবং 
আদেশ দিয়েছিলেন যে, তার অধিকৃত এলাকার প্রতিটি শহরে একটি মসজিদ, 
একটি মখ্‌তব একটি মুসাফিরখানা 'ও একটি দাওয়াখান। স্থাপনা করতে হবে d 
কাশ্মীরের স্থলতান জৈন্ল আবেদিন-এর রাজত্বকালে ( ১৪২২-১৪৭২ ) মন্স্থর 
নামক চিকিৎসক দুইখানি চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন | উক্ত রাজসভায় 
শ্রীভাট নামক এক হিন্দু চিকিংসকও ছিলেন। 
বাহ্মনী সুলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দিন আহমদ তার রাজত্বকালে রাজ্যের 
সর্বত্র আরোগ্যশাল। স্থাপনা করেছিলেন। তার পায়ের একটি দুরুহ ক্ষতের 
চিকিৎসা করে নৃসিংহ সরস্বতী নামক চিকিৎসক খ্যাতি লাভ করেন ৷ 
গুজরাটের স্থলতান মাহমুদ শাহ্‌ (১৪৫৮-১৫১১ ) রাজসভার পণ্ডিতদের 
সাহায্যে ভাগভটের مسق‎ গ্রন্থটি পারসিক ভাষায় অনুবাদ করিয়ে- 
ছিলেন। তীর রাজত্বকালে পারসিক ভাষায় লিখিত চিকিৎসা পুস্তকসমূহের 
মধ্যে “তারিখ্‌ এ ইবন্‌ এ খাল্লিকান্*, “মিশকাত্‌ শরিফ”, “তিব্‌ এ ১ 
ও “সিফা এ মাহদী” বিশেষ উল্লেখযোগ্য | - 
ফিরিন্তাঁ (১৫৭০-১৬১১) নামক এঁতিহাসিক লিখেছেন যে, স্থলতান 
মাহমুদ খালজী সাহিবাবাদ ( বর্তমান মধ্য প্রদেশের মাও) শহরে একটি 
আরোগ্যশাল। স্থাপনা করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রচুর 
তুমম্পত্তি দান করেছিলেন। যোড়শ শতকের প্রথমভাগে মিয়া ভাউয়া বা 
বেহ্‌ওয়। বিন্‌ খারাশ খান্‌ একটি আয়ুৰ্বেদ tatur পারসী পুস্তক লিখেছিলেন। 
বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল্‌ শাহ্‌-এর-রাঁজত্বকালে পূর্বোক্ত 
এতিহাসিক ফিরিস্তা ১৫৯০ খৃ: অব্দে mus উল্‌ আতিব্বা” অথবা 
“ইখৃতিয়ারত: এ কালিমি” নামক এক পুস্তক রচনা, করেন। বিজাপুরের 
সুলতানের সভা-শল্যচিকিৎ্সক সম্বন্ধে ইতালীয় ভারত পরিব্রাজক মানুচ্চি 
(১৬৫৩-১৭০৮) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। উক্ত চিকিৎসক দ্বারা কতিত 
" নাসিকার পুনর্গঠন সম্বন্ধীয় ঘটন| উল্লেখযোগ্য | 
১৪৮৭ খু অন্দে আহ্‌মেদনগর-এ নিজামশাহী রাজ্য স্থাপিত হয়। নবাব 


85 চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 
বুরহান নিজামশাহ্‌, হাকিম ওয়ালী নামক চিকিৎসক দ্বারা “তাকিম্‌ ws 
US “রিসালা এ Ras এ সিহাত্‌ এবং “তাকিম্‌ উল্‌ আম্রাজ” 
নামক তিনিটি বৃল্যবান পুস্তক রচনা করান। মুর্তাজ| নিজাম শাহ-এর 
রাজত্বকালে রুস্তম জুর্জানী “দাখির| এ নিজাম্শাহী” নামক চিকিৎদা পুস্তক 
রচনা করেন | 

গোলকুগডার সুলতান কুলী কুতব শাহ্‌ এর রাজত্বকালে ( ১৫৮১-১৬১১ ) 
মীর মোমিন নামক পণ্ডিত ছুটি চিকিৎসা পুস্তক রচনা করেছিলেন । উক্ত 
রাজ্যে দরিদ্রগণের মধ্যে বিনামূল্যে Say বিতরণ করা৷ হত এবং শধ্যাবিশিষ্ট 
আরোগ্যশালায় রোগীর চিকিৎসা করা হত। সেই সকল আরোগ্যশালায় 
ছাত্রগণ হাতে কলমে শিক্ষালাভ করত। 

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর (১৫২৬১৫৩০) দিলী এবং তার 
রাজ্যের অন্যান্য শহরে মাসিক বেতনভোগী চিকিৎসক ছার! আরোগ্যশাল। 
পরিচালনা, করতেন। তিনি নিজে চিকিৎসাবিগ্ঠায় উৎসাহী ছিলেন। তার 
পুত্র হুমায়ূনের রাজত্বকালে (১৫৩০-১৫৫৬ ) Sm বিন্‌ মোহাম্মদ বিন্‌ 
ইউস্থফ নামক পণ্ডিত চিকিংস| বিজ্ঞানের গবেষণ| করেছিলেন এবং আয়ুৰ্বেদ 
থেকে স্বাস্থ্যরক্ষ, চিকিৎসার নিয়মাবলী, রোগের তালিকা, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি 
এবং প্রকৃত 'উষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে এক সংকলন প্রণয়ন করেন। উক্ত পণ্ডিতকেই 
গ্রীক আরবী ও ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রকৃত সমন্বয়কারী বলে অভিহিত 
কা হয়। হুমায়ূনের সভাসদ মৌলান| মহম্মদ ফজল্‌ ১৫৩৯ খৃঃ অবে “হুমাযুনী” 
শীর্ষক একটি মহাকোষ aar করেছিলেন যার মধ্যে চিকিৎসা! বিষয়ক একটি 
খণ্ড ছিল। গ্রস্থটিতে উল্লিখিত আছে যে, 
শান্তিস্বৰপ হুসেন নামক এক ব্যক্তির কর্ণ কতিত করা হয় পরে সেই ভুল 
প্রমাণিত হওয়ায় aasa সম্রাট নিজ তত্বাবধানে বিচক্ষণ শল্যচিকিৎসকের 
দ্বারা কতিত কর্ণটি পুনঃনির্মাণ করিয়ে দেন। ভারতীয় “গাঠনিক শল্যতন্ত” 
বা প্লাষ্টিক সার্জারীর ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা প্রাচীনত 

হুমায়ূনের মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র 
{ ১৫৫৫-১৬০৫)। তিনি অত্যন্ত বি 
মানসিক গঠনের উপর মাতৃবাকোর el 
গবেষণা করেছিলেন | 
রাখা হয় এবং প 


১৫৪২ খৃঃ অন্ধে বিচারকের ভুলক্রমে 


ম বলে মনে করা হয়। 

আকবর সিংহাসনে আরোহন করেন 
TORT ছিলেন। তিনি শিশুর 
ভাব নিয়ে এক অভিনব কিন্ত নির্মম 
কতকগুলি মাতৃহীন শিশুকে পরিচারিকার অধীনে 
চারিকাগণকে শিশুদের সঙ্গে আবোলতাবোল বাক্যালাপে 


‘যুগে যুগে 9১ 
বিরত করা হয়; ফলে কিছুকালের মধ্যেই অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হয় এবং 
যে কয়েকটি মাত্র জীবিত ছিল তারা qe হয়ে যায়। জার্মানীর কাইজার 
দ্বিতীয় ফ্রেডেরিখ্‌ও saat এক গবেষণা, করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন 
যে, জন্মের পর হতে শিশুর কৰ্ণে যে ভাষা প্রবিষ্ট হর, শিশু সেই ভাষাতেই 
atayize করে। আকবরের TOT অন্যতম ছিলেন এঁতিহাসিক 
আবুল্‌ ফজল্‌। তিনি ২৯ জন হিন্দু ও মুসলমান চিকিৎসকের নাম উল্লেখ 
করেছেন, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবিচন্দ্র, বি্যারাজা, তোডরমল ও 
নীলকঠ। আকবর বহু আরোগ্যশালা! প্রতিষ্টা করেছিলেন এবং তৎকালে 
বহু চিকিৎসক স্বগৃহেও চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন | সেই সময় পারস্তের 
জিলানী নগর থেকে হাকিম্‌ আলী জিলানী নামক এক বিখ্যাত চিকিৎসক 
এসেছিলেন এবং কালক্রমে তিনি সম্রাটের ব্যক্তিগত চিকিৎসক পদে অধিষ্ঠিত 
হন। তার পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার জন্য তাকে “জালিনুদ্‌ এ জামান্‌” বা 
সেই যুগের “গ্যালেন” নাম দেওয়া হয়েছিল | তিনি 5۳5 কার্যকারিতা 
ও হৃদয়ের কপাটিকার উপর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন । তার 8 
১৫৯৩ খৃঃ অব্দে লাহোরে এবং ১৬০৭ খৃঃ WOW আগ্রা শহরে ছুটি সংরক্ষিত 
‘পানীয় জলাধার খনন করা হয়েছিল। আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধ হাকিম হুমাম্‌ 
তার হারেমের রমণীদের চিকিৎসা করুতেন। শুদ্ধ তাত্রকুটের ধূমপান করলে 
যে শ্বাসযন্ত্রের রোগ হয় এ eal সর্বপ্রথম বলেন হাকিম জিলানী এবং তিনি 
তাম্ৰকুটধূম wes জলের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করে ۹ অনুমোদন 
করেন। বর্তমান কালের কর্কটরোগ বিশেষজ্ঞগণও هت‎ মত প্রকাশ 
করেন | 

আকবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন | 
(১৬০৫-১৬২৭)। তিনি সম্ৰাট হয়েই এক 71 LRT প্রচার করেন। 
যার মধ্যে একটি ছিল বড় বড় সহরে আরোগ্যশালা৷ স্থাপন! ও রাজকো 8 
চিকিৎসক দ্বার| সাধারণের চিকিৎসা | তীর রাজত্বকালে প্রকাশিত “gas 
এ জাহান্গীরি” নামক পুস্তকে জলাতঙ্ক রোগ ও মহামারী সম্বন্ধে স্থুলিখিত 
নিবন্ধ ছিল। জাহাঙ্গীর একটি মৃত নেকড়ে বাধ-এর শবব্যবচ্ছেদ করে 
শারীরস্থান জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তীর আদেশে একটি চর্সহীন মেষের 
শবদেহ আহমদাবাদের একস্থানে ও অপর একটি মাহমুদাবাদ শহরে ঝুলিয়ে 
রাখা হয়। সাত ঘণ্টা পরে দেখা যায় যে আহমদাবাদের শবটিতে পচন 


$8 : চিকিৎসা «ra 
" আদেশ করেন। পোপ তৃতীয় আলেকজাগার বহু যাজক চিকিৎসককে ধৰ্মীয় 
সংস্থা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। যাজক চিকিৎসকরা মূর্খ জনসাধারণের 
উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্ৰকে পুনরায় বুসংস্কারাচ্ছন্ন করে 
তোলেন। মধ্যযুগের চিকিত্াগ্রস্থে দেখা যায় যে যাজক চিকিংসকগণ 
বলতেন, সেণ্ট وی‎ ক্নালীর, সেন্ট এ্যাপোলোনিয়| দৃত্তের, সেন্ট বের্নাডিন 
শ্বাসনালীর, সেণ্ট লরেন্স পৃষ্ঠের ও সেন্ট এরাস্মূস উদ্বরের অধিদেবতা। স্বল্প 
শিক্ষিত বা প্রায় নিরক্ষর যাজকগণ উক্ত বিষয়ে আস্থ| স্থাপন করে শরীরের 
বিভিন্ন অংশের রোগের চিকিত্সায় উক্ত অধিদেবতাগণের উদ্দেশ্যে পূজা দিতেন। 
সেন্ট গালেন শহরের ক্যারোলিনগিয়ান ach একটি উন্নত আরোগ্যশালা ছিল। 
দ্বাদশ শতকে কোলোনের এক গির্জার যাজকগণ প্রচার করেন যে, তারা 
খৃষ্টজন্ম নিরীক্ষণকারী পবিত্র প্রাচ্য পুরুষত্রয়ের সংগৃহীত করোটি স্পর্শে রোগ 
নিরাময় করে থাকেন। সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সন্ধে সঙ্গে দলে দলে রোগী 
গির্জায় উপস্থিত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়। রোগীরা মধ্যযুগে রাজনানুগ্রহ লাভের জন্য 
রাজসমীপে যেত। রোগীর অঙ্গ স্পর্শ করে আশীর্বাদ করতেন ইংলণ্ডেশ্বর 
এডওয়ার্ড দি কন্‌ফেনর | ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই প্রায় দুই তিন সহস্র রোগীর 
অঙ্গ স্পৰ্শ করেছিলেন । স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজ! দ্বিতীয় চার্লস ও রাণী «rae 
অনুরূপ বিশ্বাম করতেন। 

মধ্যযুগে তীর্ঘ্াত্রীদের সুবিধার্থে যাজকগণ পথিপার্ে নির্মাণ করেন 
“হস্পিতালিয়া” নামক অতিবিখালা। কালক্রমে অনাথ বালক বালিকা ও 
কর্মক্ষমতাহীন বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরও উক্ত সংস্থাগুলিতে বাস করতে দেওয়া হত। 
দুরাকালে মুরোপে কুণ্ঠব্যাধি ছিল না। প্রাচ্য হতে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী 
নেশসমূহের মধ্য দিয়ে যুরোপে কুষ্ঠ ব্যাপ্ত হয়েছিল। য়ুরোপে কুষ্ঠরোগীদের 
শহরের সীমানার বাইরে বাগ করতে বাধ্য করা হত। মধ্যযুগের যুরোপে 
প্রায়ই প্লেগ মহামারী দেখ Firs | e 

পে সময় প্লেগের নাম ছিল "uw মৃত্যু” | চতুৰ্দশ শতকে মুরোপের প্রায় 
এক চতুৰ্থাংশ অধিবাসী প্লেগ রোগে প্রাণ হারান। যুরোপের মূল ভূখণ্ডের 
কন্স্তান্তিনোপল্‌ ও গ্রীস দেশে ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্লেগ দেখা যায়। 
অতঃপর স্পেন, উত্তর ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে প্লেগ বিস্তার লাভ 
করে। যোহানেস্‌ নোহ্‌ল্‌ বলেছেন C প্লেগ রোগ স্থদূর চীন দেশ থেকে 
কুশিয়া, পারস্ত ও তুরস্কের বাণিজ্যপথ ধরে যুরোপে প্রবেশ করেছিল। 


চিত্র ৩৫ ইন্লাপিউস কতক 21155 ۱ 


হাইজিয়| ও বিষহীন সপ। 


, 


উদ 


চিত্র ৩৬- ইক্কলাপি 


চিত্র ৩৭--হাইজিয়| ও বিষহীন সর্প। 


চিত্র ৩৯--প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসক কর্তৃক ua পরীক্ষা | 


চিত্র دس ده‎ ৰৃক্ষের এক পূর্বপুরুষের ছত্ছায়ে হিরোক্কাতে তস্‌ ছাত্ৰদিগকে 
শিক্ষা দিতেন ( ডঃ Beaute c ন্্‌ফিল্ড-এর সৌজন্যে eter ۱ 


যুগে যুগে ৪৫ 


ফ্ৰান্সিস্কান যাজক মিখাইল লিখেছেন যে, ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে বারোটি জাহাজ sis 
catt জেনোয়াবাসী নাবিক দিসালর মেসিনা বন্দরে অবতরণ করে সমগ্ৰ 
সিসিলিতে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে দেয় । প্লেগ হতে কারও নিস্তার ছিল wid 
রোগের স্থচনায় রোগীর দেহে বিস্ফোটক দেখা দিত এবং রোগী প্রবল জরে 
আচ্ছন্ন হয়ে রক্তবমণ করতে করতে মারা যেত। রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পেতে থাকায় সুস্থ মেসিনাবাসীরা! শহর পরিত্যাগ করে বনে পলায়ন করে 
এবং কেউ কেউ ইতালীর মূল ভূখণ্ডে চলে যায়! উক্ত পলাতক মেসিনাবাসী- 
গণের মাধ্যমে প্লেগ ক্ৰমে ক্ৰমে সমগ্র ইতালীতে ছড়িয়ে পড়ে | 

মধ্যযুগীয় চিকিৎসকগণ গ্ৰেগ রোগের কারণ এবং চিকিৎসা উভয় বিষয়েই 
অজ্ঞ ছিলেন । গী দ্য শালিয়াক্‌ বলেছেন যে তার! cuo প্রতিষেধক হিসেবে 
অতিরিক্ত জলীয় খাদ্য পান, মাংস ভক্ষণ ও মদ্য পান নিষিদ্ধ করতেন এবং 
বারনারী সম্ভোগও নিষিদ্ধ ছিল। বায়ুর সঙ্গে প্লেগ রোগ বিস্তৃতি লাভ করে_- 
এই ধারণায় চিকিৎসকগণ রোগীগৃহে যাওয়ার আগে মুখোস, আলখিল্লা ও 

^ দস্তানা পরিধান করতেন। দুষিত বায়ু পরিশোধনের জন্য রোগীগৃহে gta 

যুক্ত ছাগ রাখা হত এবং রোগীর দেহে বহু প্রকার তাবিজ ও মাছুলী বাঁধা 
থাকত | ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে ইতালীর রেজিও শহরে প্লেগ দেখা দেয় এবং শহরের 
শাসক ভিদ্কমূতে বেরনারো৷ রোগীদের শহরের বাইরে বহিষ্কৃত করেন এবং, 
শুশ্রযাকারীগণকে সুস্থ ব্যক্তিগণের সঞ্জে মেলামেশ| করতে নিষেধ করেন। 

কিন্ত বেরনারোর শত চেষ্টা সত্বেও ইছুরের সাহায্যে সংক্রামিত “বাগী প্লেগ” 
(বিউবোনিক cat) এর কোনও উপশম হয় নি। সিসিলির রাগুসী বন্দরের 
নিকট একটি রোগাবাস নিমিত করা হয়েছিল। রাগুসা বন্দরে আগমনকারী 
সমস্ত জাহাজযাত্রীর্দের e» থেকে ৪৭ দিন ছিল উক্ত আবাসে বাধ্যতামূলক 
ভাবে বসবাঁ করতে হত! ইতালীয় ভাষায় এ প্রথাকে বলা হয় “কোয়ারেস্তা 
feet” অর্থাৎ “নিরোধক দিবস”। পৃথিবীতে অধুনা Av 
“কোয়ারেন্টাইন” পদ্ধতি “কোয়ারেন্তা জিওনি*র আধুনিক রপাস্তত xia | 

জার্ধানরা ইতালীয় রোগনিরোধক প্রথারণ্সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তাদের 
দেশে ওঁ চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জার্মানীতে বিধিভন্দকারীদের 
নিৰ্মম শাস্তি Grex হত। ক্যোনিগস্বে্গের বারবারা থনুটিন নারি এক গৃহ 
পরিচারিকা এক প্লেগরোগীর ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে আসায় «dim ও- 
তার প্রভু উভয়েই প্লেগ রোগে মারা যায়। শহরের বিধিভঙ্গকারীঢ়ের মধ্যে; 


৪৬ 2 চিকিৎসা «ity 
ভীতিসঞ্চারের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ থুটিন এর মৃতদেহটি siete স্থানে ঝুলিয়ে 
রেখে ছিল। ৰ à 

মধ্যযুগের যাজকগণ মনে করতেন যে বাইবেলে বণিত অশ্বারোহী চতুষ্টয়ের 
(ফোর হর্সমেন অব দি এ্যাপোকালিপ্‌সে ) দ্বারা প্লেগ রোগ ব্যপ্ত হয়। 
স্পেনদেশীয় যাজকগণ বলতেন যে, প্লেগ অত্যধিক নাট্যাভিনয়ের ফল। ফরাসী 
সম্রাট ফিলিপের পুত্ররা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে নিরাহস্থত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, 
রাজবংশের ধর্মগুরুর মতে উক্ত সামাজিক অমাচারই প্লেগের কারণ। দেশের 
এ চরম ছুদিনে কুসংস্কারাচ্ছ্ন পুরোহিতগণ জনসাধারণগণকে বিভ্রান্ত করতেন 
অলীক কল্পনার দ্বারা। ক্যাপুচিন ও নির্বোধের দল (কম্প্যানিস্‌ অব f 
ফুলস্‌ ) নামক যাজকগোষ্ঠীর সাধুর! প্লেগ রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন | 
প্লেগ রোগের ক্ৰমবৰ্ধমান আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত কুসংস্কারাচ্ছছ জনসাধারণ 
ইহুদীদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং বহু নিরপরাধ ইহুদিকে লোকনমক্ষে জীবন্ত 
দগ্ধ করে। 


রোম সাম্রাজ্যের পতনের সমসাময়িক কালে নেপলস্‌ শহরের দক্ষিণে ছিল 


ATA নামক এক দ্বাস্থ্যাবাস । নবম শতাব্দীতে و‎ স্থানে একটি বিখ্যাত 
চিকিৎসাবিগ্যালয় এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, পবিত্র 


রোম সাত্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট সার্লেমান & বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত| | আবার 
কারও মতে ইহুদি «fam, গ্রীক Ao, আরবীয় আদ্আলী ও রোমক 
সালেহ্নস নামক চারজন চিকিৎদাশাস্তজ্ঞের সন্মিলিত প্রচেষ্টার এটি প্রতিষ্ঠিত | 
জাতিধর্ম নিধিশেষে যে কোন Aw" এমন কি 30 এ স্থানে শিক্ষ। গ্রহণ 
করতে পারত। সালের্নে| বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পাঠাভ্যাস করতেন ক্যাসিনোতে 
অবস্থিত ধৰ্মীয় ۱ সালেন্নো থেকে পাঠ সমাপ্তির পর সকল 
ছাত্রদের উপাধি দেওয়া হত। খৃষ্টীয় ধর্মমুদ্ধ থেকে প্রত্যাবতনকারী বহু 
করিয়েছিলেন! ইংলণ্ডেশবর ,বিজয়ী 
ব্যপদেশে বহুদিন সালেৰ্নোতে বাস 
করেন। সেই জ্যোগে তারুকনি্ঠ ভ্ৰাতা দ্বিতীয় উইলিয়াম ইংলণ্ডের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ডঃ হেসের তার “লেরবুখ্‌ দেস্‌ গেশিখ্‌তে দের 
মেদিৎসিনপ গ্রন্থে লিখেছেন যে, সালেনোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। পাচজনস্ত্রীচিকিৎসকের 
মধ্যে ۳۹۵۱۲ কালেন্দার অতিশয় খ্যাতিলাভ করেন। ১০৫৯ খৃষ্টাব্দে সাধু 


Perr পালের্নো পরিদর্শনে গিয়ে টরটুলা নায়ী এক বিচক্ষণা চিকিৎসকের 


যুগে যুগে ৪৭ 
সংস্পর্শে আসেন ৷ তিনি চিকিৎসাশান্ত্রে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন | 
সিচেলগার্ত৷ নামক এক বিষবিজ্ঞানে (টক্সিকোলজি ) পারদশিনী মহিলা 
চিকিৎসক হিংসাপরায়ণ| হয়ে তার স্বামী ডিউক রবার্ত গিস্কদিকে বিষপ্রয়োগে 
رود‎ করেন। ইংল্যাণ্ডে স্ত্রীলোকদের চিকিৎস শাস্ত্র পাঠ করতে দেওয়া হয় 
আজ থেকে মাত্র দুই শতাব্দী আগে থেকে | স্তৃতরাং সহজেই বোঝা| যায় যে, 
সালের্নোর অধ্যাপকগণ ছিলেন নারী প্রগতিপন্থী | 


সালের্নোর খ্যাতি ata হবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশের দক্ষিণে মপেলিরের 
ও উত্তর পূর্ব ইতালীর বোলোনির ও ات‎ নামুক ছুটি স্থানে চিকিংসা- 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। মঁপেলিয়ের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন 
'ভিলানোভা শহরবাসী ds নামক এক وه‎ AS চিকিৎসক | তিনি ewe, 
আইন শাস্ত্ৰ ও চিকিৎসা “ice সুপণ্ডিত ছিলেন। তার সুহৃদ পোপ অষ্টম 
বনিকেসের অন্থরোধে তিনি কেবলমাত্র চিকিৎসাবিদ্ধা শিক্ষা দিতেন। তিনি 
পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দ্রাক্ষারস (আযালকোহল ) সাহায্যে ভেষজ নির্যাস প্রস্তুত 
কারক। পূর্বে উল্লিখিত গী দ্য শালিয়াক্‌ ম'পেলিয়ের ও বোলোনিয়াতে 
শিক্ষালাভ করেছিলেন | তিনি ছিলেন পোপ ষষ্ঠ ক্লেমেণ্ট-এর wel চিকিৎসক 
এবং ea ম্যাগন1 নামক একটি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা | 
গিলবাট এ্যা্দেলিকুস্‌ ও জন্‌ নামক দুজন ইংরাজও শিক্ষালাভ করেন 
মীপেলিয়েরে। জেওফ্রে চসার প্রণীত “ক্যান্টারবারি কাহিনী” পুস্তকে জন্এর 
নাম উল্লেখ আছে। তিনি এডওয়ার্ডের পুত্রকে বসন্ত রোগ হতে রক্ষা করেন। 
“শরীরের ইতিহাস” নামক পুস্তকে CFE নামক এক ইতিহাসিক লিখেছেন যে, 
জন্‌ ভেষজ সাহায্যে মৃত্রাশয়ের পাথুরী দ্রবীভূত করতেন ও প্রলেপ ছারা 
বাতের চিকিৎসা করতেন | 

ম'পেলিয়ের-এর খ্যাতি সালেনে| অপেক্ষা AFIT স্থায়ী হয়। পরবর্তী- 
কালে চিকিৎসাবিগ্তা লাভের জন্য ছাত্রগণ প্যারী ও পাড়ুয়া যেত। প্যারীবামী 
Sate ফ্রান্সিস্কান যাজক রোজার বেকন (১২১৪-১২৪৪ ) এবং জার্মান 
ভোমিনিকান যাজক আলবেটু'স মাগন্লস ( ১১৯২-১২৮১ ) ছিলেন প্যারীর 
চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত থাকায় এবং ধর্মচচায় 
অবহেল! করবার অপরাধে বেকন ফ্রান্সিস্কান যাজক সম্প্রদায় হতে বহিষ্কৃত 
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৪৮ চিকিতসা শাস্ত্ৰ’ 
রেনেলীস যুগে চিকিওসা শীকস্ত্র 

মধ্যযুগের পরবর্তীকালে যুরোপের শিল্প ও সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ের যুগকে 
বলা হয় রেনের্সাস যুগ। মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবসানে, ম্ধ্যযুরোপের 
টিউটনিকেরা Wet গহণ করে শিল্প ও সাহিত্যের পুনক্লন্মেষের জন্য সচেষ্ট হয়। 
এই যুগের শিল্পীদের মধ্যে মাইকেল এগ্রেলো, রাফায়েল, লিওনার্দো দা ভিঞি- 
এবং আলব্রেখট: ড্যুরের এর নাম উল্লেখযোগ্য । 

এক সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন লিওনার্দো ۲ ভিঞ্চি। তিনি ছিলেন 
একাধারে শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক | তিনি মৃত মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করে গ্যালেন 
প্রবতিত শারীরস্থান তথ্যের বহু ভুল far করেন। এই যুগে, বেলজিয়মের 
সেলস শহরে বিখ্যাত শারীরস্থানবিদ জিয়া তেপালিউসের (conte ) জন্ম 
হয়েছিল। তিনি TE প্যারী ও পাড়ুয়াতে শিক্ষালাভ করেন। তার 

চিত্র ৫৭ 

পাণ্ডিত্যে tee হয়ে সমগ্র মুরোপের ছাত্রমগুলী তার নিকট সমবেত হত | 
পাচ বংসর শিক্ষকত| করবার পর তিনি রচন! করেন তীর বিখ্যাত গ্রন্থ “দে 


করপোরী হুমানিস্* বা “নরদেহের গঠন”। গ্রন্থটি চিত্রিত করেছিলেন বিখ্যাত 
ইতালীয় শিল্পী টিজিয়ানে| ভেচেল্লিও বা টিটিয়ান। পুস্তকটি প্রকাশের পর 


ভেসালিউসকে বহু সমালোচনার সন্মুখীন হতে হয়। তার প্রাক্তন শিক্ষক- 
ইয়াকোবুস্‌ সিল্‌ভিয়ুস্‌ এবং প্রিয় ছাত্র কলমুস্‌ প্রকাশ্যে তাকে অপমান করতেও 
বিরত থাকেন নি। নিরুৎসাহিত হয়ে তিনি তার বহু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি 
দ্ধ করেন। ভেসালিউসের কৃতিত্বে অনুপ্ৰাণিত হয়ে ইংলণ্ডে আইন দ্বারা 
ক্ষৌরকাঁর শল্য চিকিৎসকগণকে বৎসরে চারটি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির শব, 
ব্যবচ্ছেদ করতে অনুমতি দেওয়া হয়! AQT হতে শিক্ষাপ্রা্থ Sate 
ও দন কেয়ুস ১৫৪৬ খৃঃ অবে ইংলণ্ডের ক্ষৌরকার শল্য সংস্থার (att 
সার্জনদ্‌ গিল্ড ) শারীরস্থান শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে 
পাড়ুয়াতে ۳۳۵۵ অপর এক বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজের নাম উইলিয়ম হার্ভে 
যিনি মানুষের শরীরের রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন | 
চিত্র ৫৮ 

রেনের্সাস যুগের অপর এক বিখ্যাত চিকিৎসকের নাম ফিলিগ্লুস আউরিয়ালিউস্‌ 
A! সংক্ষেপে “পারাসেলস্থল” অর্থাৎ و‎ 


৯ অপেক্ষাও শ্ৰেষ্ঠ, এই নামে তিনি বিশ্ববিধ্যাত। ১৪৯০ খুষ্টাবে সুইজারল্যাণ্ডের, 


চিত্র ৪২__আরিষ্টটল্‌ 


চিত্র ৪৩ গালেন 


[সিন। ব| অভিসেন্ন৷ | 


চিত্র ৪৮- ইবনে 


যুগে যুগে s> 
আইন্সিদেলেন্‌ শহরের বোমবাষ্ট বংশে তিনি জন্ম গহণ করেছিলেন। শৈশবে 
মাতৃহীন হওয়ায় পিতার সঙ্গে অষ্টিয়ার কারিস্থিয়া প্রদেশের ভিলাখ্‌ শহরে 
বাস করতেন। তার পিতা ভিলাখ্‌ শহরে চিকিৎসাব্যবসাঁয় করতেন। তিনি 
পুত্রকে প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্ৰ ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দেন। তারপর 
প্যারাসেলস্থস্‌ স্বোয়াৎস্‌ শহরের fee ফুগের এর নিকট রসায়ন শাস্ত্র ও 
অপরসায়নশাস্ত্র (আরবী-আল খেমি ) শিক্ষা করেন। তিনি ভিয়েনা! চিকিৎসা 
বিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে স্পেন, পৰ্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী 
প্রভৃতি দেশে স্নাতকোত্তর শিক্ষাগ্ৰহণ করেন । ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে অষ্টিয়ার 
সালৎস্বুর্গ শহরে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করলে নাঁগরিকগণের চক্রান্তে তাকে 3 
শহর পরিত্যাগ করতে হয়। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে স্ুইজারল্যাণ্ডের বাজেল শহ্রবাঁসী 
মানবতাত্বিক ( হিউম্যানিষ্ট ) পণ্ডিত ফ্রোবেন অসুস্থ হন এবং প্যারাসেল্সৃস্‌ 
কর্তৃক চিকিৎসিত হয়ে আরোগ্যলাভ করেন। ফোবেন-এর প্রচেষ্টায় 
প্যারাসেল্‌হ্ৃস্‌ বাজেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধাপক ও শহরের পৌরচিকিৎসকের 
পদ লাভ করেন | তিনি লাতিন ভাষার পরিবর্তে তার মাতৃভাষা জার্মানে বক্তৃতা 
দিতেন |” ছুই বখসর পর তিনি বাজেল ত্যাগ করে কোলমার ও সেন্টেগালেন 
শহরে চিকিৎসা শুরু করেন। প্যারাসেলস্থস্‌ বলতেন, “জ্ঞান কেবলমাত্র 
বই-এর পাতায় নিবদ্ধ থাকে না। চিকিৎসা ও বিজ্ঞান পাঠ করতে গেলে 
সর্বপ্রথম দর্শনশাস্ব পাঠ করা উচিত। চিকিৎসককে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বাৰ্থ হতে 
হবে এবং চিকিৎসার ভার গ্রহণ করলে দিবারাত্র রোগীর বিষয় চিন্তা করতে 
হবে।” 

১৫১০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের লাভাল শহরে এক ক্ষৌরকারের গৃহে বিখ্যাত 
Sard পারের জন্ম হয়। ভেষ্য, ভ্রাতা ও খুলতাতের নিকট চিকিৎসাশান্বের 
চিত্র-৫৯ 
প্রাথমিক শিক্ষা গহণ করবার পর তিনি প্যারীর বিখ্যাত ওতেল, দীউ নামক 
চিকিৎসালয়ে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যে অনভিজ্ঞ 
হওয়ার wy তাকে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। তিনি 
হিগ্সোক্রাতেসের ন্যায় প্রকৃতি বিদ্যা চর্চা করে রোগ বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করেন। 
তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রক্তক্ষরণ বন্ধ করবার জন্য ধমনীবন্ধন ( লিগেচার ) 
প্রথার প্রবর্তন করেন এবং গর্ভপথে আবদ্ধ শিশুকে ঘুরিয়ে প্রসব স্থসাধ্য করার 
পথ আবিষ্কার করেন | অঙ্গহীন ও বিকলাঙ্গের জন্য তিনি নানা প্রকার কৃত্রিম 


চিকিৎস! শাস্ত্ৰ 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভাবন করেছিলেন । ফরাসীদেশের ক্যাথলিক ও হুজেন্ট্গণের 
মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় সৈন্যাধ্যক্ষ মারেশাল্‌ দ্য মতেয়ার অধীনে তিনি সৈন্য- 
বাহিনীর চিকিৎসক নিযুক্ত হন | স্থদীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর ধরে কৃতিত্ব প্রদর্শনের 
পর পারে প্যারীর সেণ্টকোম চিকিৎস| বিদ্যালয়ের অধ্যাপকমগুলীর স্বীকৃতি 
লাভ করেছিলেন। wt ve বসরকাল বৈচিত্র্যময় জীবন যাপন করে 
১৫৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। প্যারীর সেন্ট অদ্রে দেস আর্তস্‌ 
2515 প্রাঙ্গণে তার সমাধি আজও বিদ্যমান | 

রেনেশীস যুগের Rate চিকিত্সকগণের মধ্যে টমান্‌ লিন্একার-এর 
( ১৪৬%-১৫২৪ ) নামও উল্লেখযোগ্য 1 লিন্একার ক্যাণ্টারবারী শহরে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অকসূফোর্ডে চিকিৎসাবিছা শিক্ষা করেন এবং 
সপ্তম হেনরী কর্তৃক সভা চিকিৎসক নিযুক্ত হন অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে 
তার উদ্যোগে লণ্ডনে রাজকীয় ভেষজশাস্্র বিদ্যালয় বা রয়্যাল কলেজ অব 
ফিজিসিয়ানস্‌ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই তাঁর প্রথম সভাপতি পদ অলঙ্কৃত 
করেন। পূর্বে উল্লিখিত জন কেয়ুজ tiga শহরে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে 
ইংল্যাণ্ডের নরউইচে চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন এবং অষ্টম হেনরী, ষষ্ঠ 
এডওয়ার্ড, রাণী মেরী ও রাণী প্রথমা এলিজাবেথের অধীনেও চাকুরী করেন। 
লিন্একারের পর তিনি রাজকীয় ভেষজশাস্ বিদ্যালয়ের সভাপতি হন। 

amita যুগে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর চিকিৎসক ছিল--যথ|, ভেষজ 
ame, ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসক (বার্বার সাৰ্জনস্‌ ) ও ভেষজ ব্যবসায়ী 
( এ্যাপোথেকারী ) | ফরাসীদেশে ভেষজ শাস্বজ্ঞদের “STEEN” বা উচ্চ 
অভিজাত শ্রেণীর এবং ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকগণকে “পেতি বুর্জোয়া” নিয় 
অভিজাত শ্রেণীর EEE করা! হত | ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকগণ সমাজের 
উচ্চন্তরে মেলামেশা করবার সুযোগ পেতেন না। যোড়খ শতকে ফরাসী 
ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকেরা একত্রিত হয়ে এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। 
চিকিৎসাবিগ্ভার বিন্দুমাত্র জ্ঞান ন| থাকলেও ইংলণ্ডে শল্য চিকিৎসা! ব্যবসায় 
করা যেত। সেই সকল শল্য চিকিৎসকগণ পরিচিত ছিলেন, “মাষ্টার” «1 
ওস্তাদ নামে। পরবর্তীকালে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরাজ শল্য চিকিৎসকগণ মাষ্টারের 
পরিবর্তে “মিষ্টার”-এ পরিণত হয়। ইংলণ্ডে শিক্ষিত বহু ভারতীয় শল্য 
চিকিৎসকও “মিষ্টার” বলে সম্বোধিত হতে পছন্দ করতে। বিখ্যাত বাঙ্গালী 
শল্য চিকিৎসক প্রয়াত ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, “মিষ্টার ব্যানার্জী” 


ফুগে যুগে ৫১ 
নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ভেষজ ব্যবসায়ীগণ সাধারণতঃ অন্য 
চিকিৎসকের নির্দেশে Say প্রস্তুত করতেন কিন্তু স্থযোগ পেলে নিজেরাও রোগী 
পরীক্ষা করে চিকিৎসা করতেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের প্লেগ মহামারীর সময় তাঁরা 
চিকিৎসা করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। তারাও রাজকীয় ভেষজ 
ব্যবসায়ী সংস্থা ( রয়েল সোসাইটি অব্‌ এ্যাপোথেকারীস্‌ ) নামে একটি সংস্থা 
স্থাপন করে সমিতিবদ্ধ হন | ৷ 


সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত 


সপ্তদশ শতকে যুরোপে বিজ্ঞান চর্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই 
শতকের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে আছেন উইলিয়াম হাৰ্তে, ফ্রান্সিস্‌ 
বেকন, যোহানেস্‌ কেপ্‌লের, গ্যালিলিও গ্যালিলেই, রেনে দেকাৰ্ত, Gm 
পাস্কাল, রবাট বয়েল, আইজ্যাক নিউটন, জন লক্‌, বেনেডিকটুস্‌ স্পিনোজা 
ও গটফ্রির্‌ ATTA লাইবনিৎ্স্‌ এবং আরও অনেকে | গ্যালিলিও এক 
সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র অবিষ্কার করেছিলেন । ভবিষ্যৎ চিকিতসাশান্সে তারই 
উন্নত সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছিল । সাংটোরিঘুম নামক পাড়ুয়াবাসী বৈজ্ঞানিক 
গ্যালিলিওর মতবাদ অন্থসরণ করে সর্বপ্রথম একটি তাপমানযন্ত্ৰ ( থার্মোমিটার ) 
আবিষ্কার করেন। রবার্ট বয়েলের ছাত্র জন্‌ মেয়ে! অম্লজান বাষ্প প্রস্তুতে সমর্থ 
হন। কালক্রমে অশ্লজান বাষ্প পরিণত হয় চিকিৎসার এক অবশ্য প্রয়োজনীয় 
দ্ৰব্যে স্তর রবার্ট fate নামক এক এডিনবরাবাসী চিকিত্সক 
১৬৮১ খৃষ্টাব্দে এডিনবরার রাজকীয় ভেষজশাস্ত্ৰ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
আচিবন্ড পিটকেয়ার্ন নামক অপর এক স্কট্‌ চিকিৎসক উক্ত সংস্থার প্রধান সন্ত 
পদ লাভ করেছিলেন। তীর! ছাত্র জন ম্যান আমেরিকার ' সর্বপ্রাচীন 
চিকিৎস! বিদ্যালয় পেন্সিল্ভ্যানিয়া স্কুল অব মেডিসিনের প্রতিষ্ঠাতা। বিজ্ঞানের 
এই হ্ুবর্ণযুগে ইংলণ্ডে উইলিয়ামে হার্ভে খ্যাতিলাভ ۱ তিনি প্রথমে 
কেম্বিডজ ও পরে পাড়ুয়ায় শিক্ষালাভ করেন | স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি 
وج‎ c বার্ধোলামিউ হাসপাতালে শল্যচিকিত্সা ও শারীরস্থান শাস্ত্রে 
অধ্যাপনা করতেন। পাড়ুয়ার অধ্যাপক ফাব্রিসিউদ্‌-এর গবেষণায় অনুপ্রাণিত 

Bute . 

হয়ে তিনি শারীরস্থান শাস্ত্ৰে গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। চতুর্দশ বৎসর 
ate পরিশ্রমের পর তিনি মানব শরীরে রক্ত সঞ্চালনের চক্রবৃত্তগতি 


৫২ চিকিৎসা শান্ত 


আবিষ্ধারে সমর্থ হন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে তার উক্ত তথ্য বিছজ্জন সমক্ষে প্রচারিত 
- হয়। প্ৰথমতঃ চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ তার মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করলেও 
কালক্রমে তার মতবাদই সত্য বলে পরিগণিত হয় । হার্ভের সমসাময়িককালে 
ইংলণ্ডের অপর বিখ্যাত চিকিত্সক টমাস্‌ সাইডেনহাম্‌ ( ১৬২৪-১৬৮৯ ) জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তিনি অলিভার ক্রমওয়েলের সৈন্য বাহিনীতে চাকুরী করতেন। 
বাইশ বৎসর বয়সে চাকুরী পরিত্যাগ করে অল্সফোর্ডে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাগ্ৰহণ 
করেন। তিনি দিবারাত্র রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসে রোগের প্রতিটি লক্ষণ 
পুঙ্খানুপুজ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি রোগনির্ণয় শাস্ত্র বা 
ক্লিনিকাল ডায়াগ্‌নোসটিক্‌ মেডিসিন-এর প্রবর্তক রক্তাল্পতা রোগের 
চিকিৎসায় লৌহঘটিত লবণ প্রয়োগ, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় সিনকোন| বন্ধল 
চূৰ্ণ প্রয়োগ ও উপদংশের চিকিৎসায় পারদ. ঘটিত লবণ প্রয়োগ বিধিও তাঁর 
অমূল্য অবদ্দান। জীবৎকালে তিনি মুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে 
খ্যাতিলাভ করেন | 

গ্যালিলিও কর্তৃক আবিষ্কৃত অনুবীক্ষণ যন্ত্র সরল পরকল| ( লেন্স ) দ্বারা 
গঠিত। যৌগিক পরকল| ( কম্পাউণ্ড লেন্স ) উদ্ভাবনের বহু পূৰ্বে ইতালীয় 
বৈজ্ঞানিক মারচেল্লে| ম্যালপিবি ও ওলন্দাজ আন্তনি ভান লেউভেনহোক্‌ সরল 
পরকলার সাহায্যে বহু অদৃশ্য বস্তু দর্শন করেছিলেন। ম্যালপিবি (১৬২৮- 
১৬৯৪) ছিলেন ইতালীর বোলোনিয়া. বিশ্ববিগালয়ের অধ্যাপক। তিনি. 
জীবন্ত ব্যাঙের ফুসফুস পরক্লার সাহায্যে পরীক্ষা করে কৈশিকা খিরা ও 
কৈশিকা৷ ধমনীর (ক্যাপিলারিস্‌) মধ্যে রক্ত সঞ্চালন রহস্ত উদ্ঘাটন করেন | 
জণাবস্থায় রক্ত সঞ্চালন ও স্ায়ুতম্থের গঠন সম্বন্ধে তিনি মৌলিক গবেষণা 
করেছিলেন | 

লেউডেন্হোক্‌ ছিলেন হল্যাণ্ডের ceed শহরে বস্তু ব্যবসায়ী অবসর 
সময়ে তিনি স্ফটিক থেকে বিভিন্ন মানের পরকলা তৈরী করতেন এবং প্রায় 
দ্বিশতাধিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন তার অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ দ্বার| অদৃশ্য 
WHF প্রায় ১৬০ গুণ বধিত আকারে দেখা যেত। নিজের দন্তের মধ্য হতে 
সামান্য ময়লা নিয়ে তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ সাহায্যে তার মধ্যে জীবাণু দেখতে 
সমর্থ হন | লগ্ুনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে সম্মানজনক উপাধি প্রদান করে ৷৷ 
ভার আবিষ্কার চিকিতসা বিজ্ঞানের ভবিষ্যত উন্নতির প্রধান কারণ | 


aa শতকের পূর্বে রোগনিদানতন্ব ( প্যাথলজি ).সম্বন্ধে চিকিৎসকদের 


যুগে যুগে ৫৩ 
বিশেষ জ্ঞান ছিল ন৷ ৷ জিওভান্নি বাতিস্ত| মরগান্নি নামক ইতালীয় বৈজ্ঞানিক 
সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, প্রতিটি রোগ শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষ ধরণের 
পরিবর্তন সাধন করে। মরগান্নি ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ইতালীর ফোলি শহরে জন্ম- 
গ্রহণ করে ম্যালপিঝির শিষ্য আলবার্টিনি ও ভাল্সাল্ভা-এর অধীনে চিকিত্দা- 
ful শিক্ষালাভ করেন। ۶5۲ বিশ্ববিস্যালয়ে অধ্যপনাকালে তিনি রোগীর 
দেহ ব্যবচ্ছেদ করে রোগ কেন্দ্র নির্ণয় করতেন | উক্ত ব্যবচ্ছেদ প্রথাকে তিনি 
“নিদান তাত্বিক শারীরস্থান শাস্ত্র” (প্যাথোলজিক্যাল এযানাটমি ) নামে 
অভিহিত করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ভিয়েনাবাসা অধ্যাপক কার্ল ফ্রেইহের 
ফন্‌ রোকীটানৃস্কী মরগান্সি প্রবতিত শাস্ত্রের আরো উন্নতি সাধন করেছিলেন 

নিউটনের মৃত্যুর পরবর্তীকালে শারীরবৃত্ত, আপেক্ষিক শারীরস্থানতত্ব 
( কম্পারেটিভ্‌ এ্যানাটমি ) ও অনুবীক্ষণ শাস্ত্রের ( মাইক্রোস্কোপি ) উত্তরোত্তর 
উন্নতি ঘটে। yatta বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে হল্যাণ্ডের লেইডেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্্র সম্বন্ধে বহু গবেষণা করা হত। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে 
হেরমান্‌ ব্যোরহাভে লেইডেনের ভেষজশাস্ত্ৰ বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
তার নিকট ছাত্রগণ শিক্ষালাভ'করতে আসতেন যুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে | 
তিনি মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন মৃত রোগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে| 

. ব্যোরহাভে এর ছাত্রগণের মধ্যে বার্ণের আলব্রেখট্‌ ফন্‌ হালের ও ভিয়েনার 

গেরহার্ড ভান্‌ স্থইটেন এর নাম পৃথিবীখ্যাত। 

ব্যোরহাভে বলতেন যে, সকল চিকিৎসককে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
চলতে হবে। এক দেশের আবিষ্কার অন্য দেশের চিকিৎসকগণের সুবিধার্থে 
যথাসত্বর জানাতে হবে। অষ্টম হেনরীর রাজত্বের শেষকালে চেম্বারলেন 
(শীবেরল।) নামক এক ফরাসী চিকিৎসক ইংলণ্ডে এসে বসবাস করতে 
আরম্ভ করেন। তাঁর কনিষ্পুত্র প্রসব ব্যবস্থা সরল করবার জন্য “প্রসব” 
সঁড়াশী” ( অবসষ্টেট্িক্যাল্‌ ফরসেপস্‌ ) উদ্ভাবন করেন। বংশাহুক্রমে তীরা 
উক্ত যন্ত্রের বিষয় বংশধরদের মধ্যে গোপন রেখেছিলেন । স্বার্থপর চেম্বারলেন 
বংশের শেষ চিকিৎসক ডঃ হিউ চেস্বারলেনেব মৃত্যুর পর (১৭২৮ খৃঃ) যুরোপের 
চিকিৎসকমগুলী সীড়াশীটির বিষয় অবগত হন এবং ব্যবহার করতে আরম্ভ 
করেন। 

অষ্টাদশ শতকে ইংরাজ যাজক বৈজ্ঞানিক যোসেফ প্রিষ্টলি প্রমাণ করেন 
যে প্রশ্বাসিত দুষিত বায়ু জীবন্ত উদ্ভিদের সংস্পর্শে রাখলে পুনরায় দোষমুক্ত হয়। 


৫৪ চিকিৎসা শান্ত 


আতোয়া লাভোসিয়ে নামক ফরাসী রসায়নশীস্্রজ্ঞ প্রমাণ করেন যে, 5 
মধ্যস্থ আজান বাষ্প ফুসফুসের মধ্যে দগ্ধ হয়ে অঙ্গারায়জান বাস্পে পরিণত হয় 
টিফেন্‌ হালেন্‌ নামক ইংরাজ যাজক-বৈজ্ঞানিক রক্তের চাপ নির্ণয় করতে সমর্থ 
হন। 

এই যুগে মানুষের পাচন ক্রিয়ার উপর অনেক গবেষণা হয়। ইতালীয় 
ধর্মযাজক আবে স্পালানজানী বলতেন যে, পাকস্থলীর পেশীর সংকোচন ও. 
সম্প্রসারণ দ্বার! খাদ্য মণ্ডে পরিণত হয় এবং পাচিত হয়। উইলিয়াম প্রাউট 
নামক ইংরাজ পাকস্থলীর cea সন্ধান পেয়েছিলেন | সেন্ট মার্টিন নামক 
একটি কানাডীয় সৈন্যের উদরে বন্দুকের গুলীর আঘাতে একটি ক্ষত হয়। 
ক্ষতটি ভ্ৰমে ক্ৰমে ভগন্দরে ( ফিসূচুল| ) রূপান্তরিত হয়। উইলিয়ম বোমণ্ট 
নামক এক মাকিন চিকিৎসক উক্ত ভগন্দরের মধ্য দিয়ে পাচক রস সংগ্রহ 
করেন। রাসায়নিক পরীক্ষার ছারা বোমণ্ট প্রতিপন্ন করেন যে উক্ত রসে অস্ত 
ও অপর একটি অজ্ঞাত পদার্থ থাকে | ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে থেয়োডোর স্বোয়ান 
নামক জার্মাণ বৈজ্ঞানিক উক্ত অজ্ঞাত পদার্থের নামকরণ করেন, “পেপ:সিন্‌”। 
বোমণ্টের পরীক্ষার প্রায় শতবর্ষ পরে রুশ বৈজ্ঞানিক ইভান্‌ পেত্রোভিচ, 
পাভ্লভ্‌ অন্ত্রোপচার দ্বার কুকুরের পাকস্থলীতে ভগন্দর স্বষ্টি করে পাচকরস 
নিঃসরণ ও পাচন প্রক্রিয়ার উপর নতুন গবেষণা করেন এবং ১৯০৪ খুষ্টাবে 
নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে লুইজি গ্যাল্ভানি নামক 
ৰোলোনিয়াবাসী বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক তরদ্দের সাহায্যে একটি ব্যাঙের স্নায়ু 
রজ্জুতে প্রাণোন্সেষ করতে সমর্থ হন | ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে পাভিয়| শহরের বৈজ্ঞানিক 
আলেমান্দ্রে। ভোপ্ট। অধিকতর শক্তিশালী বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে মাংসপেশী 
সঙ্কুচিত করেন ৷ প্রায় এক শতাব্দী পরে জার্মান শারীবৃত্তজ্ঞ و‎ বৌয়। রেমে। 
প্রমাণ করেন যে, মানব শরীরে স্নায়ুর ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্যুৎতরঙ্গ দারা 
উন্মেষিত হয়। উক্ত স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্যুংতরঙ্গ রেখাস্কিত করে আজ “হৃংবিদ্যুৎ 
লেখন” ( ইলেকৃট্ৰে| কাডিওগ্ৰাফী ) ও “মণ্ডিদ্ধ বিদ্যুৎ লেখন” (ইলেকৃট্রে। এন- 
মেফালোগ্রাফী ) কর! হয়। 

এই শতকে ইংলণ্ডে উইলিয়ম ও জন হাণ্টার নামক ভ্ৰাতৃদ্বয় সমধিক খ্যাতি 
লাভ করেন। জন হাণ্টার উইলিয়ম অপেক্ষা অধিকতর কৃতবিদ্য ছিলেন। 
উইলিয়ম প্রথমে ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের চিকিৎসক | কালক্রমে লণ্ডনে ভাগ্যান্বেষণে 
এসে তিনি ডঃ ডেমন্‌ cat নামক বিখ্যাত শারীরস্থানবিদ্এর সান্নিধ্য লাভ 
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চিত্র ১৯--ইউহান্ন| ইবন মামা ওয়াই | 


চিত্র ৫১--ওষধ গ্রদানরত এক পারসিক চিকিৎসক । 
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চিত্র ৫২__উত্তপ্ত লৌহশলাক দ্বারা উপদংশ ক্ষত শোধন ( পারস্ত ) | 


চিত্র ৫৩- প্রাচীন পারস্তে শব ব্যবচ্ছেদ | 
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চিত্র ৫৫--মুঘল 
আমলের প্রখ্যাত 
চিকিত্সক হাকিম 
সাদ্রা। 
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করেন। ডগলাসের মৃত্যুর পর উইলিয়ম লেইডেনে শারীরস্থান শাস্ত্রপাঠ 
করেন ও লণ্ডনে ফিরে একটি শারীরস্থান বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জন হান্টার 
( ১৭২৮-১৭৯৩ ( উইলিয়মের নিকট শারীরস্থান তত্ব শিক্ষা করেছিলেন। তিনি 
লগুনের সেন্ট টমাস হাসপাতালে ডঃ চেসেলডেন ও সেন্ট বার্থোলামিউ 
হাসপাতালে ডঃ পাপিভ্যাল পট্‌ এর নিকট শল্যচিকিৎসা শিক্ষা করেন। 
পরবর্তীকালে যন্মারোগগ্রস্ত হয়ে তিনি কিছুকাল পর্তুগালে ছিলেন। পরে 
দেশে প্রত্যাবর্তন করে শারীরতান্বিক গবেষণায় আত্মনিয়োজিত করেন। 
উইলিয়ম ধমনীক্ষীতি ( এ্যানিউরিজ্‌ম্‌) রোগের চিকিৎসার এক নতুন সীবন 
পদ্ধতির উদ্ভাবক । তিনি লগ্ডনের লিষ্টার স্কোয়ারে যে বৃহৎ নিদানতাত্বিক 
সংগ্রহশালা (প্যাথোলজিক্যাল মিউজিয়াম ) স্থাপনা করেছিলেন বর্তমানে সেই 
সংগ্রহশালাটি রাজকীয় শল্য চিকিৎসক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 

জন অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিলেন এবং দুঃসাহসিকতার জন্যই তিনি অকালে 
গ্রাণত্যাগ করেন। প্রমেহ ও উপদংশ রোগের প্রভেদ বিচারের জন্য তিনি 
এক যৌন ব্যাধিপ্রস্থের ক্ষত থেকে পুঁজ নিয়ে নিজের শরীরে টিকা দেন এবং 
উপদংশ রোগাক্রান্ত হন।  উপদংশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাঁর হৃদযন্ত্রের 
“মুকুট ধমনী” (করোনারী আটারী ) অপরিসর হয়ে যায় এবং সেন তিনি 
প্রায়ই হৃদিশূল (এ্যানজিনা পেকুটোরিস) বেদনার কষ্ট পেতেন। 
১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সেন্ট জর্জ হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় হৃত্যন্তৰের ক্রিয়া বন্ধ 
হওয়ায় তার হঠাৎ মৃত্যু ঘটে । জন হান্টার এর ন্যায় চিন্তাশীল, বিচক্ষণ ও 
وه‎ চিকিৎসক আজও বিরল। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শহীদ বলে 
পরিগণিত হন | 


বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


খৃষ্টীয় «ge প্রত্যাগত সৈন্যগণ ফিলিস্তিন থেকে বসন্ত রোগ য়ুরোপে 
আনেন | সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দাদের প্রায় এক চতুৰ্থাংশ বসন্ত 
রোগে অকালে প্ৰাণত্যাগ করত। রাণী দ্বিতীয়া মেরীও «me রোগে.মার! 
গিয়েছিলেন | 

স্পেন থেকে অভিযাত্রীগণ কর্তৃক বসন্ত রোগ আমেরিকায় বিস্তৃত হয়েছিল। 
আমেরিকায় রোগটি মহামারীরূপে দেখা দেয় । বসন্তের কারণ বা চিকিৎসা 
উভয়ের ances চিকিৎসকগণ অজ্ঞ ছিলেন । ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের ইংরাজ 


৫৬ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


বাজদুতের AG লেডী মেরী অটলি Fe তার এক বান্ধবীকে লিখেছিলেন যে, 
তুরস্কে বসস্তের প্রতিবেধের জন্যে বসন্ত রোগীর মারী 2 থেকে লসিকা নিয়ে 
স্বস্থ বালক বালিকার দেহে স্থচিক সাহায্যে টিকা দেওয়| হয়। টীকা দেওয়ার 
পর শিশুদের দেহে স্বল্প পরিমাণে গুটিকা নির্গত হয় ও জরভাব হয়। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই শিশুগণ সম্পূৰ্ণ রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ দেহে পরবর্তী জীবনযাপন করে। 
ইংলণ্ডে উক্ত প্রতিষেধক প্রথার প্রবর্তনের sy লেডী awe এককভাবে 
আন্দোলন করেছিলেন এবং রবার্ট সাটন নামক এক ভদ্রলোক লেডী মেরীর 
আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে এসেন্স এর ইন্গেট্স্টোন 
শহরের প্রায় সতেরো হাজার ব্যক্তিকে টিকা দেন। মাত্র পাচ ব্যক্তি উক্ত 
টিকার বিষক্রিয়ায় প্রাণ হারান কিন্ত অপর সকলেই ভবিষ্যতে বসন্ত রোগের 
হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কটন spp নামক ব্যক্তি মাকিন দেশে টিক! 
পদ্ধতির প্রবর্তক মন্থয্যদেহের বসন্ত গুটিক| লসিকার বিকল্পের জন্য 
TR আরও নিরাপদ প্রতিষেধকের অনুসন্ধান শুরু করল ۱  ইংলগ্ডের 
ধষ্টারশায়ারবাসী ডঃ এডওয়ার্ড জেনার ( ১৭৪৯-১৮২৩ ) বাল্যকালে শুনেছিলেন 
যে, গো-দেহের মারী গুটিকাক্রান্তা গোয়ালীনিদের বসন্ত রোগ হয় না। তার 
পরম সুহৃদ ডঃ জন হাণ্টার উক্ত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য জেনারকে 
গবেষণা করতে অনুরোধ করেন | ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জেনার গো দেহের মারী 
গুটিকার লসিকার দ্বারা একটি বালকের বাহুতে টিকা দেন। প্রায় দু মাস 
পরে, TT বসন্ত গুটিকার লসিকা দিয়ে বালকটিকে আবার টিক! Grex 
হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বালকটির আর বসন্ত হয় ন|। টিকার এই অপ্রত্যাশিত 
সাফল্যের পর জেনার টিকা! ব্যবস্থার বহুল প্রচারে সচেষ্ট হলেন। জেনারের 
স্থনামে ঈর্ষান্বিত বেজ্ঞামিন জেষ্টি নামক একজন কৃষক লোকসমক্ষে প্রচার 
করতে লাগলেন যে জেনার কর্তৃক টিকা দেওয়ার প্রথা আবিষ্কারের বহু পূবে 
তিনি গো-বসস্ত লসিকা দ্বার| তার Û ও পৃত্রগণকে টিকা দিয়েছেন। জনমত 
সংগ্রহ করে তিনি তার দাবী পার্লামেন্টে উত্থাপন করেন। অবশেষে তাকে 
অর্থ ও সম্মান প্রদর্শন করে শান্ত কর! হয়। জেণারও পুরস্কারস্বূপ রাজকোষ 
থেকে দশ সহস্ৰ পাউণ্ড লাভ করেন এবং রুশিয়ার জার তাকে “নাইট” উপাধি 
প্রদান করেন। 


চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষার সময় আদ্মুলের সাহায্যে বুকে আঘাত করে 
বুকে শব্দ করেন ও সর্বশেষে ষ্টেথোস্কোপের সাহায্যে বুক পরীক্ষা করেন। 


টি ই 
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৫৭ 


যুগে যুগে 
রোগ নির্ণয় শাস্ত্রের এই ছুই অত্যাবশ্যক পরীক্ষাবিধিও অষ্টাদশ শতকের 
অবদান। লিওপোল্ড আউয়েনক্রগের নামক এক চিকিৎসক ভিয়েনার 
স্পেনীয় সামরিক হাসপাতালে চাকুরী করতেন | তিনি লক্ষ্য করেন যে, মদ্য 
চিত্ৰ -৬১ 
ব্যবসায়ীরা মদের পিপার বাহিরে আঘাত করে পিপার অভ্যন্তরে মন্যের পরিমাণ 
বুঝতে পারে। তীর মনে হয় যে, FF মানুষের বক্ষপিঞ্তর বা উদরের উপর 
আঘাত করলেও হয় তো আভ্যন্তরীণ অবস্থা বোঝা যাবে। তার অনুমান 
প্রকৃতই সত্য হয়। তার উক্ত “সংঘট্ট বিধি” (Her) আজও রোগ 
নির্ণয় শাস্ত্রের এক অবশ্য করণীয় ব্যবস্থা । ষ্টেথোস্কোপ আবিস্কার করেন এক 
ফরাসী চিকিৎসক ; তার নাম রেণে থিয়োফিল্‌ হিয়াসিন্তে লেনেক্‌। উক্ত দীর্ঘ 
নাম ধারী ছিলেন এক অতি শীর্ণ ব্যক্তি। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রিটানীতে 
জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ বৎসর বয়সে চিকিতসাবিদ্যা শিক্ষা করেন প্যারীর 
qt দ্য মেদেসিন্‌-এ ডঃ কর্ভিসার্ত ও ডঃ বেইলে-এর ۱ 
১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি attr দ্য মেদেসিন-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন ও 
১৮১৬ Bice প্যারীর লোপিতাল্‌ নেকার-এর পরিদর্শক চিকিত্সকের পদ 
লাভ করেন। একদিন তিনি দেখতে পান যে, ক্রীড়ারত ছুটি শিশু একটি কাষ্ট 
খণ্ডের ছুটি প্রান্তে কান লাগিয়ে শব্দ করে একে অন্যের শব্দ শুনছে ۱ লেনেক্‌-এর 
“মনে হল হয়তে| অনুরূপ উপায়ে রোগীর হৃংস্পন্দন বা শ্বাস প্রশ্বাসের "We 
চিত্ৰ--৬২ 
“শোনা যাবে। এক অতি স্থুলকায়া রোগিণীকে পরীক্ষার সময় একটি 
কাগজের নলের সাহায্যে আশাতীত ভাল ভাবে রোগিণীর হৃংস্পন্দন ও শ্বাস 
প্রশ্বাসের শব্দ তিনি শুনতে পান। Ue কাগজের নল থেকেই উদ্ভূত হল 
বর্তমান চিকিৎসকের নিত্যসন্দী “ষ্েথোস্কোপ.”। অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসা- 
শাস্ত্রের ইতিহাসে এক অদ্ভুত চরিত্র ডঃ ফ্ৰানংস্‌ আন্তোন ۱ 
১৭৬৬ tT তিনি ভিয়েনা থেকে চিকিত্সাশাস্ত্ৰে স্নাতক হন। 1 
“তিনি কল্পনা করতেন pm, সূর্য, গ্রহ ও তাঁরকাসমূহ মাহুষের মনকে প্রভাবিত 
করে। প্রফেসর হেহ্‌ল্‌ নামক এক CARVE পুরোহিত মেসমেরকে কয়েক 
এণ্ড চুম্বক দেন মেসমের দাবী করেন যে তিনি এক 57517۲ দেহে চুম্বক 
চিত্ৰ--৬৩ 
স্পর্শ করে আশাতীত ফল লাভ করেছেন | 


৫৮ চিকিৎসা! “te 

ক্রমে ক্রমে তার ধারণা হল যে, মানুষের শরীরের মধ্যেই চুম্বকশক্তি উৎপন্ন 
5۲۱ ব্যারণ হারেংস্‌কি নামক এক ধনীর গৃহে সমবেত রোগীদের মধ্যে এক 
স্নায়ুবিক দৌর্বল্যগ্রস্তব্যক্তিকেও মেসমের নিরাময় করেন। মেসমেরকে এরূপ 
পাগলামি থেকে বিরত হতে অনুরোধ করেন ভিয়েনার চিকিৎসক সংস্থার 
সভাপতি ব্যারণ ফন্‌ ষ্ট্যোর্ক । SRT সম্রজ্ঞী মারিয়া থেরেসিয়ার পরিচারিকা 
মাদ্মোয়াজেল্‌ পারাদীস্‌ নামক মহিলার চিকিৎসা! ব্যাপারে তার সঙ্গে ভিয়েনা 
চিকিৎসক সংস্থার প্রত্যক্ষ সংঘাত শুরু হয়। মহিলাটি ছিলেন অন্ধ | অপরাপর 
চিকিৎ্সকগণ সাব্যস্ত করেন যে, পারাদীসের vua স্নায়ু ছুটি পক্ষাঘাতদুষ্ট 
হওয়ায় চিরতরে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে। কিন্ত মেসমের-এর চুম্বক চিকিত্সায় 
মহিলার দৃষ্টিশক্তি আংশিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়। মেসমের-এর সাফল্যে 
"fre চিকিৎসকগণ তাকে ভিয়েনা থেকে বহিষ্কৃত করলেন । ভাগ্যান্বেষী 
মেসমের প্যারীর অভিজাত পল্লী প্লাস ভেদোম-এ চিকিতসা ব্যাসায় আরম্ভ 
করলেন। তার চুত্বকীচিকিৎসায় বহু অভিজাত রমণীগণের কপট মুচ্ছ। 
( হিষ্িরিয়া) রোগ আরোগ্য হতে লাগল। মেসমেরকে তীর প্রবর্তিত 
চিকিৎসা! ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে অন্থরোধ করেন প্যারীর চিকিৎসা 
বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ম'সিয়ে লেরয়। বিপদগ্রস্ত মেসমের সমাজ্ঞী 
মারী আতোয়ানেতের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট 
ষোড়শ লুইএর অনুগ্রহে আরও কিছুকাল মেসমের-এর চুম্বক চিকিৎসা চলতে 
লাগল। অবস্থা আরও প্রতিকূল হওরায় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারী পরিত্যাগ 
করেন। আজও যাদুকরগণ যে হাত পা নেড়ে “মেসমেরিস্্‌ম্‌’-এর খেলা 
দেখান, তা মেসমের এর নামের সাক্ষ্য বহন করে। মেসমের এর far 
কাউন্ট ۰ গীসেগুর মেসমের এর ন্যায় চিকিৎসা করতেন | জেমস্‌ এস্কৃূডেইল 
নামক ইংরাজ চিকিৎসক ভারতে মেসমের-এর পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন | 

চিত্ৰ--৬৩ 

এই শতকে ফরাসী দেশের অপর একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক موه‎ 

পিনেলু। BFR শিক্ষার পূর্বে তিনি ধর্মশান্ত্র পাঠ করেন। ত্রিশ 
চিত্র--৬৪, ve 

বংসর বয়সে ধর্মচর্চা, ত্যাগ করে মঁপেলিয়ের বিশ্ববিদ্ধালয়ে চিকিত্সাশান্ত্ৰ 
অধ্যয়ন করেন । পাঠ সমাপনান্তে তিনি প্যারীর বিউতর্‌ বন্দীশালার 


চিকিৎসক নিযুক্ত হন। বিউতর্‌ বন্দীশালায় সাধারণ অপরাধীগণের xc 


A3 


যুগে যুগে s 
উন্মাদগণকেও বন্দী করে রাখা হত। ছুই বংসর পর তিনি সাল্পেন্রিয়ে 
বন্দীশালার কার্ষভার গ্রহণ করেন তার এক প্রিয় বন্ধু উন্মাদ অবস্থায় উক্ত 
বন্দীশাল| থেকে পলায়ন করে নৃশংসভাবে নেকড়ে বাঘ কর্তৃক নিহত হন। এ 
ঘটনায় মর্মাহত পিনেল উন্মাদের চিকিৎসায় জীবন উৎসর্গ করবার সঙ্কল্প নেন | 
ফরাসীদের বন্দীশালায় আবদ্ধ উন্মাদগণের উপর NRT অত্যাচার করা 
হত। faa এরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট মর্মপর্শী 
ভাষায় বাৱস্বার করুণাভিক্ষা করেন। ফরাসী বিপ্লবের পর তিনি বিপ্লবী 
নেতা aia নিকট উন্মাদগণের নাগরিক অধিকার প্রত্যার্পণের দাবী করেন | 
ay প্রথমে তার কথায় কর্ণপাত ন! করলেও স্বচক্ষে বন্দীদিগের করুণ অবস্থা 
পরিদর্শনের জন্য পিনেল-এর সঙ্গে সালপেত্রিয়ে বন্দীশাল| পরিদর্শনে যান | 
সালপেত্রিয়ে বন্দীশালার নারকীয় অবস্থা! দেখে নির্মম বিপ্লবী কু -এর কঠিন 
277 অভিভূত হয় এবং তিনি পিনেল-এর প্রধান সমর্থক হন। পিনেল 
উন্মাদের শৃঙ্খলমুক্ত করলেন। তার সমবেদনশীল ব্যবহারে বহু উন্মাদ আবার 
সুস্থ মানুষে পরিণত হল। পিনেল বহুকাল ইহজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন 
কিন্তু তার করুণাময় হৃদয়ের কথা আজও কেউ ভোলেনি। 
চিত্রর৬৬ 

উনবিংশ শতকের চিকিৎসাশান্তর 

উনবিংশ শতকের জনসাধারণ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের প্রতি 
অধিকতর সচেতন হন।  বৈজ্ঞানিকগণের সান্নিধ্যে এসে বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
আগ্রহান্বিত হন তারা । দেশে দেশে শুরু হয় শিল্পের জয়ঘাত্রা। বহু অভিনব 
আবিষ্কারে চিকিৎসাশাক্স সমৃদ্ধ হয় । এই শতাব্দীর চিকিৎসকগণের মধ্যেই 
সৰ্বপ্ৰথম বিশেষজ্ঞগণের আবির্ভাব ঘটে । উনবিংশ শতকের চিকিতসকগণ aR- 
ধাবন করেন যে কেবলমাত্র ওষধ দিয়ে রোগের চিকিৎসা হয় না, প্রয়োজন উপ- 
qe সেবা ও যত্রেরও। মধ্যযুগে কোনও কোনও খৃষ্টীয় ধর্মসংস্থার সন্্যাসিনীগণ 
রোগ সেবায় আত্মনিয়োগ same উপযুক্ত জ্ঞান ও শৃঙ্খলার অভাবে মেই 
প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রস্থ হত ন| | সেবিকার| সমাজে উচ্চস্থানের অধিকারিণী 
ছিলেন ন|। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর কাইজেরস্হ্বর্থ শহরে থেয়োডোর 
ফ্লিদনের নামক এক লুথারপন্থী_ যাজক ও তীর 3 ফ্রিদেরিকে তাদের গৃহে 
একটি রোগ সেবিকা শিক্ষায় স্থাপনা করেন। শিক্ষালয়টিতে সন্ন্যাসিনীগণ 
শিক্ষা নিতেন ৷ বিশ্ববিশ্ৰুত ফ্লোরেন্স নাইটিজেল ও উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রী ৷ 


১ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ক্ৰিমিয়| যুদ্ধের সময় রোগ জর্জরিত, আহত 
ও wee ইংরাজ সৈন্যদের সেবা ও যত্ন করে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ 
করেছেন | ক্রিমিয়া যুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি লণ্ডনের সেন্ট টমাস্‌ হাসপাতালে 
একটি সেবিক! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা qum | 


“সংক্ৰামক রোগ সমস্ত৷ 


চিকিৎস! এতিহাসিকদের মতে জীবাণুজাত সংক্রামক রোগের বিষয় সর্ব- 
. 'প্রথম লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন ইতালীর টারেন্টিউদ্‌ ate; মধ্যযুগে 
ফ্রাকাসটেরিউস নামক এক, ব্যক্তি তার “দে কণ্টাজিওনে” বা সংক্রমণ নামক 
পুস্তকে লিখেছেন যে, মানবচক্ষুর অগোচরে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র জীবাণু সংক্রামক রোগ 
RP 55 | ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর কিরসের নামক এক ব্যক্তি একটি আদিম 
‘অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এক প্লেগ রোগীর রক্ত ও পূজের মধ্যে প্লেগ জীবাণু 
দেখতে পান বলে দাবী করেন। আধুনিক জীবাণু বিজ্ঞানের জনক ফরাসী 
বৈজ্ঞানিক লুই পাস্ত্যরের জন্ম এই যুগে (১৮২২-১৮৯৫ )। প্রথম জীবনে 
তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও কেলাসন ( ক্রিন্টালাইজেসন্‌ ) বিষয়ে 
গবেষণা করতেন ৷ তার এক প্রবন্ধ পাঠ করে ফরাসী বৈজ্ঞানিক সংস্থা তাকে 
fara, ষ্টাসবুর্গ, ও সর্বশেষে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত 
করেন | লিলে শহরে অবস্থানকালে মদ্য ব্যবসায়ীদের সাহায্যের জন্য তিনি 
-গাজন (ফারমেনটেশান্‌ ) প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা করতেন। পাস্ত্যর প্রমাণ 
করেছিলেন যে, কয়েক প্রকার অদৃশ্য জীবাণু দ্বার! দ্রাক্ষারসে গীজন হয়ে 
দ্ৰাক্ষাসৰ ) এ্যালকোহল ) উৎপন্ন হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তার ছুই সহকর্মী 
বিস্ফোটক রোগগ্রন্ত একটি গরুর রক্তের মধ্যে এক প্রকার বুহদাকৃতি জীবাণু 
দেখতে পান। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত জীবাণুকে “খ্যানগ্রাকৃস” জীবাণু নামে 
অভিহিত করেন জার্মান জীবাণুতত্ববিদ রোবের্ট কোখ্‌। সংক্রামক রোগ 
জীবাণু আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পাস্তযার জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় 
উদ্ভাবনের জন্যও চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। এডওয়ার্ড জেনারের 
"আবিষ্কৃত টিকা পদ্ধতির বিষয় চিন্তা করে পাস্ত্যরের ধারণা হয় যে, 
সংক্রামক রোগ জীবাণু স্বল্প পরিমাণে মানব শরীরে প্রবিষ্ট করালেও 
‘হয়ত অন্থ্রূপ প্রতিষেধক ক্ষমতা জন্মাবে। তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তার 
“গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে কষিত মূর্গার উদরাময় জীবাণু জলে নিলম্বিত 


চিত্র ৫৬__মুঘল যুগে এক রাজপুত রমণীর উদর ভেদন দ্বার! সন্তান Gag 
(স্পেনীয় ডঃ ফের্নান্দো বুয়েনো মাতিনেজ-এর সৌজন্যে ) 


চিত্র ৫৭-- 
St fer 

ভেমালিউস্‌ 
) ভেমাল্‌ ) 


চিত্র ৬*__উইলিয়ম্‌ হার্ভে। চিত্র ৬১_-লেওপোল্ড আউয়েন্ক্রগৃগের | 


চিত্র ৬২__লেনেক 


যুগে যুগে ৬১. 
(সাস্পেন্সন্‌) করে মুগা শাবকের দেহে স্থচীবিদ্ধ করেন। ফলে ভবিষ্যতে 
মুগাঁশাবকগুলি উদরাময় রোগ থেকে রক্ষা পায় এবং এতদ্বার| প্রমাণিত হয়: 
যে, কৃত্রিম উপায়ে কষিত ( কালটিভেটেড্‌ ) হীনবলীকৃত ( এ্যাটেনিউএটেড্‌ ) 
জীবাণুদ্বারা সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ক্ষমতা উৎপন্ন করা সম্ভব | 
কালক্রমে পাস্ত্যর ও তার সহযোগী সামবেরলী।, র ও থুলিয়ের এযানথাকস,- 
শৃকরের বিস্ফোটক ও জলাতঙ্ক রোগের (রেবিস ) প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুতে 
সক্ষম হন | অনেকে হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, কুকুর বাঁ শিয়ালে দংশন" 
করলে কলকাতার ট্রপিক্যাল হাসপাতালের “পাস্ত্যর ইন্‌ষ্টিটিউট”-এ গিয়ে 
প্রতিষেধক টিকা নিতে হয়। পৃথিবীতে অনুরূপ বহু পাস্ত্যর ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ 
আজও পাস্ত্যরের স্মৃতি বহন করছে। পাস্ত্যরের শিষ্যদের মধ্যে রুশীয় এলি 
মেশ্‌নিকফ্‌ (নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত, ১৯৮) ও ফরাসী এমিলে রু-এর নাম- 
পৃথিবী বিখ্যাত | 
চিত্ৰ--৬৮ 
ফরাসী ও জার্মান পরস্পরের জাত শত্ৰু। পাস্ত্যরের পরবর্তীকালে তার 
অনুগামীগণ যখন রোগ প্রতিষেধক আবিষ্কারের গবেষণায় রত, তখন প্রুসিয়ার 
এক গ্রাম্য চিকিৎসক জীবাণুর সন্ধানে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বহু বিনিদ্র রজনী 
যাপন করেছেন, তার নাম রোবের্ট কোখ্‌। কোথের জন্ম ১৮৪০ RIY | 
وچ‎ শিক্ষার পর তিনি কিছুকাল জার্মানীর সামরিক বিভাগে চাকুরী 
, করেন। তারপর এক গ্রাম্য চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করেন | সে সময়ে 
জার্মানীতে যন্মারোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব fes] কোখ্‌ যন্মাজীবাণু 
অনুসন্ধানের জন্য TAIT মৃত রোগীর দেহের বিভিন্ন তন্তু 5 পদার্থ দ্বারা 
রঞ্জিত করে অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ সাহায্যে পরীক্ষা করতে লাগলেন | ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 
এক মৃত যন্মারোগীর শ্বাস্যন্্রের war মধ্যে তিনি একপ্রকার জীবাণুর দর্শন 
পেলেন এবং পরবর্তী তিন বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত গবেষণার পর নির্ভুলভাবে প্রমাণ 
করলেন যে, উক্ত জীবাণুই Tae কারণ এবং তা প্রধানতঃ রোগীর GIT ও: 
থুথুর মাধ্যমে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়ে যগ্মারোগ wf করে। তিনি 
জীবন্ত হল্মাজীবাণু শর্করা থেকে প্রস্তুত এক প্রকার কাধের মধ্যে কথিত করে: 
“গিনিপিগের দেহে স্থচিকাবিদ্ধ করেন ও অবিকল মানব দেহের UNIS ন্যায় 
ক্ষত সৃষ্টি করতে সমর্থ হন | ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে যন্মার জীবাণু থেকে এক প্রকার 
নির্যাস eres করেন এবং তার সাহায্যে যন্মারোগের চিকিৎসা করতে fuck 


৬২ 1 চিকিৎসা! শান্ত 
ব্যর্থ হন। Ge নির্যাস সাহায্যে যন্ম্মারোগ নিরূপণের পন্থা আবিষ্কার 
করেছিলেন ভিয়েনাবাসী বিখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ GAA ফ্রাইহের্‌ 
ap Pique | ডঃ পির্কে পরবর্তীকালে অধুনা সর্বজনজ্ঞাত “এলাজি” 
মতবাদের প্রবর্তন করেন। কলেরা রোগ জীবাণু ভয়াবহ “ভিব্রিও কোমা”-ও 
কোখ্‌এর অনুসন্ধানী দৃষ্টি এড়াতে পারেনি । উক্ত জীবাণুর সন্ধানে তিনি 
মিশর ও ভারত পরিভ্রমণ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাস- 
পাতালেও তিনি কিছুকাল গবেষণা করেন | সেই পরিদর্শনের স্মরণে স্থাপিত 
তার আবক্ষ মর্মর যুতি আজও কলিকাতা। মেডিক্যাল কলেজে ۱ 
তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। 
চিত্র_ v», ৭০ 

উনবিংশ শতকের 5 

উনবিংশ শতকে নিদানতান্বিক চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে। 
জার্মানীর ভ্যুয়ের্ডদবুর্গের নিদানতত্বের অধ্যাপক রুডলফ্‌ ফিয়েরকোভ্‌ ১৮৫৮ 
খৃষ্টাৰে প্রচার করলেন যে, মানবদেহের প্রতিটি কোষ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিদান- 
তাত্বিক বিশ্লেষণ করতে হলে উক্ত কোষসযূহ অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা, কর। 
কতব্য। তিনি প্রমাণ করেন যে, মানবদেহে জীবাণু সংক্রমণ হলে শ্বেত 
রক্তকণিকা জীবাণু ধ্বংসের জন্য যোদ্ধার ন্যায় রোগকেন্দ্রে সমবেত হয়ে জীবাণু 
ভক্ষণ করে ফেলে। পূর্বোক্ত রুশীয় নিদানতান্বিক এলি মেশ্‌নিকফ্‌ te 
বিষয়ে আরও নতুন গবেষণা করে স্থির করেন যে শ্বেতকণিকাসমূহের কিয়দংশ 
জীবাণুর দেহ নিঃস্থত বিষ শোধন করে এবং অপরাংশ জীবাণু ভক্ষণ করে। 


উপদংশ রোগের সূত্র-সন্ধান 


প্রবাদ আছে যে, কলঘ্বাসের সঙ্গী আমেরিকা প্রত্যাগত নাঁবিকগণ 
১৪৯৩ qata স্পেনদেশে উপদংশরোগ (সিফিলিস) ছড়ায়। নাবিকগণের 
মধ্যে উক্ত রোগ দেখতে পান রুই ডিয়াজ দে ইস্লা নামক চিকিৎসক | 
১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে লাস কাসাস্‌ নামক ব্যক্তি উপদংশের কারণ অনুসন্ধানে হাইতি 
দ্বীপে গিয়েছিলেন। করাসীরাজ অষ্টম চার্লসের রাজত্বকালে তাঁর সৈন্যবাহিনীর 
কতিপয় পেশাদারী স্পেনীয় সৈন্য উক্ত রোগ প্রথমে ফরাসীদেশ ও পরে 
ইতালীতে বিস্তৃত করে। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাকাসটোরিয়ম নামক এক 
ভরোনাবানী Ces ছন্দে “সিফিলিস, নামক এক যুবক পশুচারকের 


. "UD যুগে $9 
উপদংখ রোগ যন্ত্রণা বর্ণনা করেছিলেন। সেই সময় থেকেই উপদংশের 
নাম হল সিফিলিস্‌। সিফিলিস রোগ Race নিয়ে যায় সমাট চার্লসের 
"অধীনস্থ ইংরাজ সৈন্যগণ। রাজা চতুর্থ জেম্‌স্‌ সিফিলিস রোগীদের 
এডিনবরা শহরের সন্নিকটস্থ লেইথ দ্বীপে নির্বাসিত করেছিলেন। আদেশ 
অমান্যকারী রোগীগণের গাত্রে উত্তপ্ত লৌহ ছারা চিহ্নিত করা হত। ইংল্যাণ্ডের 
ব্যভিচারী রাজা সপ্তম হেনরী নিজেই উপদংশ রোগগ্রন্ত হয়েছিলেন। প্যারীর 
সিফিলিস্‌ রোগীগণকে সী জের্মে পল্লীতে বাস করতে বাধ্য করা হত। 
শ্কটল্যাগ্তবাসীগণ সর্বপ্রথম বুঝতে পারেন যে, রোগটি যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে 
সংক্রামিত হয় এবং সেইজন্য এবাঁরডিন শহরের বারবণিতাগণের গণ্ডে Gea 
লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করে শহর থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল | চতুর্দশ লুইয়ের 
রাজত্বকালে TI আসক্রক্‌ নামক চিকিৎসক সর্বপ্রথম সন্দেহ করেন যে, উপদংশ 
এক জীবাণু সংক্রামিত ব্যাধি। প্রায় তিন শতাব্দী পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 
জার্মান জীবাণুতত্ববিদ ফ্রিংস্‌ সাউডিন্‌ সিফিলিসের জীবাণু “স্পিরোকিটা 
প্যালিডা* আবিষ্ধার করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কোখ্‌-এর শিষ্য ডঃ আউগ্তন্ত 
ses হ্বাসারমান্‌ সিফিলিস নির্ণয়ের এক অভিনব বিধি রক্ত পরীক্ষার আবিষ্কার 
করেন। পরীক্ষাটি “হ্বাসারমান্‌ রিত্যাকৃদন্” বা “ডব্লিউ আর” নামে এখন 
সর্বজন পরিচিত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী পল এরলিখ সিফিলিসের 
সর্বপ্রথম ওষধ “স্তালভারসান” আবিষ্কার করেন। এরলিখ্‌ 3۸۰۲ ۲ 
নোবেল art ভূষিত হন। তিনি বর্তমানে সুপরিচিত “কিমোথেরাপী” 
ai কৃত্রিম রাসায়ণিক দ্রব্য দ্বারা জীবাণু নিরোধন পদ্ধতির জনক বলে 
আজও সম্মানিত হন। বিংশ শতান্ধীতে ফ্লেমিং কর্তৃক আবিষ্কৃত মহৌষধ 
“পেনিসিলিন”-এর সাহায্যে সিফিলিসকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় নির্মূল করা 
হয়েছে। ১৫ শতকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সিফিলিস রোগ নিয়ে আসে 
“পৰ্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গাঁমার সঙ্গী নাবিকগণ। 
চিত্র-৭১ 

fer থেরিয়া রোগ 

অষ্টাদশ শতকের যুরোপে ভিফৃথেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী ছিল 
এবং বহু শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত we] ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ফিয়েরকোভ্‌-এর 
সুযোগ্য fag ডঃ এডভিন্‌ aay একটি ডিফ্‌থেরিয়| রোগীর লালার মধ্যে 
ডিফথেরিয়। রোগ জীবাণু দেখতে পান। ১৮৮৪ খৃষ্টাৰে কোখ্‌-এর অপর 


৬৪ চিকিৎসা «ite 


এক ছাত্র ফিদেরিখ্‌ ল্যোফলের পুষ্টিকর কাথের মধ্যে উক্ত জীবাণু কৰ্ষণ করতে 
সক্ষম হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডিকৃথেরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন ধনুষ্টঙ্কার 
রোগের টিকা আবিষ্কারক জার্মান বিজ্ঞানী এমিল ফন্‌ বেহ্‌রিং ও তাঁর জাপানী; 
সহযোগী সিবাশাবুরো কিটাসাটো! | কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র বেহরিংকে- 
চিকিত্সা! বিষয়ে প্রথম নোবেল পুরস্কারটি দেওয়া! হয় | 


শরীরের নালীবিহীন গ্রন্থির কার্যপ্রণালা 


সপ্তদশ শতকে এক ইতালীয় শারীরস্থানবিদ্‌ সর্বপ্রথম মানবদেহের 
নালীবিহীন এস্থিসমূহের ( ডাকট্‌লেস্‌ ater) অবস্থান নির্ণয়ে সমর্থ হলেও 
চিকিত্সকগণ উক্ত গ্রন্থি সমূহের কার্যক্ষমত| হীনতাঁজনিত ব্যাধি সম্বন্ধে 
জানলাভ করেছিলেন সুদীর্ঘ দুই শতাব্দী পরে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের গাইস্‌ 
হাসপাতালের চিকিত্সক টমাস oie একটি রোগীর gat গ্রন্থির 
( স্থপ্ৰারেনাল ater) ক্ষরণ ক্ষমতা হীনতাজনিত রোগ “এ্যাডিসনস্‌ ডিজিস্‌” 
নিৰ্ণয় করেছিলেন। বিখ্যাত স্থইজারল্যাগুবাঁসী শল্যচিকিৎসক থেয়োডোর, 
কোথের পরবর্তীকালে “ঢালগ্রন্থি” বা গলগ্রস্থির (থাইরয়েড arte) কার্যকারিতা 
ATA গবেষণা করে বহু নৃতন তথ্য আবিষ্কার করেন ও তীর গবেষণা উৎকর্ষের 
জন্য নোবেল পুরস্কার পান। তার অন্নগামী মরিৎস্‌ সীফ্‌ প্রমাণ করেন যে, 
গলগণ্ড রোগগ্রস্তের ব্যাধিছুষ্ট গলগ্রন্থি সম্পূৰ্ণ অপসারিত করলে রোগীর মৃত্যু 
হয়। ল্যাংডন ব্ৰাউন নামক Rate চিকিৎসক সর্বপ্রথম পিটুইটারী وه‎ 
“সর্দার এহি” (মাষ্টার ante) নামকরণ করেন। পরবর্তাকালে “সর্দার 
গ্রন্থির (পিটুইটারী arts ) কার্ধপ্রণালী সঠিকভাবে আবিষ্কার করেছিলেন 
5۳6 কুশিং নামক বিখ্যাত মাকিন TH শল্যচিকিৎসক। 

বিংশ শতাব্দীতে (১৯২১) কানাডীয় শারীরবৃত্তিক (ফিজিওলজিষ্ট ) 
ফ্রেডেরিক ব্যানটিং জার্মান নিদানতান্বিক লান্গেরহান্দ-এর গবেষণা পুনরায়_ 
অহুদরণ করে অগ্যাশয় (প্যানক্রিয়াস) এর মধ্যস্থিত “কোহীপপুঞ্” (ইন্সুল।) 
হতে মামবশরীরের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় রস “emf আবিষ্কার 
করেন। উক্ত রসের অভাব ঘটলে ভয়াবহ মধুমেহ বা ডায়াবেটিস রোগ হয়। 
উক্ত আবিষ্কারের জন্য তিনি ও তার গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ম্যাকলিয়ড ১৯২৩ 
খৃঃ অন্দে নোবেল পুরস্কার পান। ম্যাকলিয়ডকে বিনা কারণে নোবেল পুরস্কার 
দেওয়ায় ব্যানটিং অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং পুরস্কারের নিজ অংশের অর্ধেক তার 


চিত্র ৬৫- প্রাচীন যরোপে বস্তির প্রস্তরাপসারণ। 


চিত্র ৬৬--রেম্ব্রাণ্ট্‌ অঙ্কিত শব বাবচ্ছেদের এক তৈলচিত্ৰ | 


চিত্র ৬৮--ল্যুই পাস্তর 


চিত্র ৬৯--এলি মেশ্‌নিকফ্‌। চিত্র ৭*--রোবেট cater | 
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চিত্র ৭২--ফ্রেডেরিক্‌ ব্যান্টিং। 


চিত্র ৭৩-_স্তর রোণান্ড ۱ 


চিত্র ৭৪--লৰ্ড যোসেক ۱ 


যুগে যুগে ve 
গবেষণার সহকারী ছাত্র চালর্স বেষ্ট নামক এক ব্যক্তিকে প্রদান করেন। 
লজ্জিত ও বিব্রত ম্যাকলিয়ড নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্য তার পুরস্কারের 
অর্ধেক ব্যাঁনটিং-এর অপর এক সহকারী কলিপকে প্রদান করেন। নোবেল 
পুরস্কারের ইতিহাসে অনুরূপ হাস্তকর ঘটনা আর কখনো ঘটেনি! 
চিত্র_৭২ 

অধুনা সর্বজনজ্ঞাত “sat” নামক Say নালীবিহীন বৃক্ণীৰ্য গ্রন্থি 
থেকে ক্ষরিত হয়। কর্টিজোন-এর অভাবজনিত বহু কষ্টকর রোগের গবেষণা 
করে অস্থীয়-কানাভীয় বিজ্ঞানী ডঃ হান্স সেইলী আজ পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন। 
চেতনা-নাশকের সন্ধানে 

চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিকাল থেকে রোগী চিকিৎসককে আহ্বান করে 
আবেদন জানাত তার শরীরের বেদনা নিরসন করতে । প্রাচীন চিকিৎসক 
সেইজন্য বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত বেদনানাশক লতাগুল্সের অনুসন্ধানে 
চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রাচীনতম অধ্যায়ে ধুতুরাজাতীয় মান্দ্ৰাগোর| ( ম্যানড্রেক ) ও 
গঞ্জিকার অবসাদক গুণের বিষয় লিখিত আছে। প্রাচীন মিশরীয়গণও সেকথা 
জানতেন। মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ডে ব্যাপকভাবে মান্দ্রীগোরা ব্যবহৃত হত। খৃঃ পুঃ 
সপ্তম শতকে গ্রীক চিকিৎসক আমোস গঞ্ধিকার অবসাদক গুণের বিষয় 
অবহিত হন।  হেরোডোটুস বলেছেন যে, হাসিস্‌ বা গঞ্জিকার ধূম 
নিঃশ্বাসের সঙ্গে আঘ্রাণ করলে চেতনা লুপ্ত হয়।, প্রাচীন চৈনিকগণ 
অহিফেনের চেতনানাশক গুণ আবিষ্কার করেন। ডিওস্কোরিডেস্‌ নামক 
গ্রীক মান্্রীগোরা (qen জাতীয় ) মূল দ্রাক্ষারসে সিক্ত করে প্রস্তুত নির্যাস 
দ্বারা রোগীকে অজ্ঞান করাতেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে অস্ত্রোপচারের 
পূর্বে অনেক সময় রোগীর গল-ধমনী ( ক্যারটিড্‌ আরটারিস্‌) সাময়িকভাবে 
রুদ্ধ করে রোগীকে অজ্ঞান করা we] বিখ্যাত ইংরাজ শল্যচিকিৎসক জন 
হান্টার ব্যাধিগ্রস্ত অনুচ্ছেদের পূর্বে অঙ্গটি বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করে অবচেতন 
- করতেন (হাইপোথাসিয়া )। অবচেতক ভেষজাদি প্রস্তুতের পূর্বকালে শল্য- 
চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারে ছিলেন অতিশয় ক্ষিপ্ৰ ও পারদর্শী | বিখ্যাত ইংরাজ 
শল্যচিকিৎসক উইলিয়ম চেসেন্ডেন মাত্র একমিনিট কালের মধ্যে 6۳5 
থেকে পাখুরী অপসারণ করতে পারতেন | 

প্রকৃত অবচেতনা শাস্ত্রের ( এ্যানেস্থেসিওলজি ) জন্ম Rate রাসায়নিক 


৫ 


me চিকিত্সা শাস্ত্র 


sta wed ডেভী কর্তৃক “হাস্তোদ্দাপক বাষ্প” (নাইট্রাস অক্সাইড ) 
আবিষ্কারের পর থেকে। উক্ত বাষ্প সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেছিলেন ডঃ রিগস্‌ 
নামক এক দন্ত চিকিৎসক তার এক বন্ধু ডঃ ওয়েলস্‌ এর উপর | ডঃ জ্যাকসন 
ও মর্টন নামক ছুই মাকিনী চিকিৎসক “Sata” নামক এক জৈব রাসায়নিক 
দ্বারা অবচেতন প্রথার প্রবর্তক | ডঃ লিষ্টন নামক ইংরাজ অস্থি শল্যচিকিংসক 
ইংল্যাণ্ডে “Sata” দ্বারা অবচেতন করে অস্ত্রোপচার করতেন | ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে 
এডিনবার শহরের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ সিম্পসন ক্লোরোফর্ম নামক জৈব 
রাসায়নিক পদার্থের অবচেতনাকারক গুণের বিষয় নিরূপণ করেন । একদিন 
সন্ধ্যায় তিনি ও তার ছুই সহকর্মী ডঃ কীথ ও ডঃ ডানকান্‌ নানা প্রকার 
রাসায়নিক দ্রব্যের আদ্ৰাণ নিতে নিতে হঠাৎ ক্লোরোফর্ম আস্রাণ করে অজ্ঞান 
হয়ে যান। 

ঘটনাটির পর ক্লোরোফর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। বর্তমানে 
ক্লোরোফর্মের স্থান নিয়েছে সাইক্লোপ্রোপেন, টেট্রাক্লোর এথিলিন ও ফুয়োথেন 
প্রভৃতি বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ | 

রোগীকে অজ্ঞান করে যেভাবে তার দেহে অস্ত্রোপচার করা যায় ঠিক সেই- 
ভাবেই রোগীর দেহের রোগছুষ্ট স্থানবিশেষ “স্থানীয় স্পর্শলোপকারী” 
(লোকাল এযানেস্থেটিক্‌ ) প্রয়োগ করে বেদশাশৃহ্যভাবেও অস্ত্রোপচার করা! 
যায়। পেকুদেশীয় সুসভ্য ইন্কারা “কোকা” নামক বন্য বৃক্ষের পত্র চর্বণ করে 
শরীরের বেদনাগ্রস্ত স্থানে প্রলেপ দিত। বৈজ্ঞানিকগণ কোক! পত্রের রসে 
“কোকেন” নামক স্পর্শলোপকারী ভেষজের সন্ধান পান। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 
ভিয়েনার চক্ষু চিকিৎসক ডঃ কার্ল কোলের সর্বপ্রথম উক্ত কোকেন প্রয়োগ করে 
একটি রোগীর চক্ষুর উপর অস্ত্রোপচার করেন | তার বন্ধু বিশ্ববিশ্ৰুত মনোবিজ্ঞানী 
Pigs ফ্ৰয়েড তাকে উক্ত Say প্রয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বর্তমানে 
কোকেনের বিকল্পে এ্যামিথোফেন, প্রোকেন, লিগনোকেন ও WARTET 
ইত্যাদি 8۲ সাহায্যে স্পর্শলোপ করা হয়। অবচেতন| ও স্পর্শলোপের 
ক্রমোন্নতি শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রকে বিস্ময়কর পর্যায়ে উন্নত ও নিরাপদ করেছে। 
বর্তমানে “স্নায়ু অবসাদন” বা “নিউরোলেপসিস্‌” নামক এক নতুন পদ্ধতিতে 
রোগীর জান বজায় রেখেও তার শরীরে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয়েছে। 
উনবিংশ শতকের মনোবিজ্ঞান 

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এক দরিদ্র মোরাভিয় ইহুদীর ঘরে সিগমুণ্ ফ্রয়েডের জন্ম 


যুগে যুগে ৬৭ 
হয়েছিল। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিগ্তা শিক্ষা করে তিনি 
১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্যারীর বিখ্যাত HOR TT মাতিন সার্কো-এর অধীনে | 
স্নাতোকত্তর চিকিৎসাবিদ্া গ্রহণ করতে যান। সারকোর HUTA জ্ঞানে 
বিমুগ্ধ Faw আজীবন OTT করতে মনস্থ করেন। ব্রেউয়ের 
নামক সারকোর এক ছাত্র মানসিক রোগ চিকিৎসায় সম্মোহন প্রয়োগের 
সম্ভাবনার বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। একটি পক্ষাঘাতগ্রস্তা রোগিণীকে 
আংশিকভাবে সন্মোহিত করে ব্রেউয়ের তার সঙ্গে কথপোকথন শুরু করেন এবং 
ক্রমে ক্রমে রোগিণীর অব্যক্ত মনের বহু বাসনা প্রকাশ পায়। পুর্ণ চেতন৷ 
লাভের পর দেখা যায় যে, রোগিণী অত্যাশ্চর্যভাবে পক্ষাঘাত মুক্ত। উক্ত 
সাফল্যের পর ব্রেউয়ের ও ফ্ৰয়েড একযোগে বহু গবেষণা করে নির্ণয় করেন যে, 
মানুষের মনের অভ্যন্তরে বহু অব্যক্ত বাসন| ও চিন্তা লুক্কায়িত থাকে, এ সকল 
বাসনা বৈকল্যের জন্য মানুষ মানসিক রোগগ্রস্ত হয়। ফ্ৰয়েড বলতেন যে, 
সমীক্ষার ছারা অব্যক্ত বাসন। প্রকাশ করতে পারলে, মানসিক বৈকল্য দূর হয়। 
ভিয়েনা মানসিক হাসপাতালে তিনি তার Hya আদ্‌লের ও Syaa 
সহযোগিতায় আরও গবেষণা চালান। হিটলার কর্তৃক ইহুদি বিতাঁড়নের 
আগে তিনি লণ্ডনে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং পরিণত বয়সে সেখানে 
তার মৃত্যু FF | 


গ্রীত্মমণ্ডলীয় রোগ সমস্তার সমাধান 


খুষ্টজন্মের আশ্ুমানিক ছয় শতাব্দী আগে ES বলেছিলেন যে, মশক 
ংশন করলে জর হয়। DA প্রথম দশকে কলুমেল্লা নামক ব্যক্তিও অনুরূপ 
সন্দেহ করতেন। প্রাচীন রোমে জর রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। 
রোমকগণ মনে করত যে, অপরিচ্ছন্ন জলাভূমি থেকে উখিত দূষিত বায়ু থেকেই 
উক্ত রোগের জন্ম ۱ সেইজন্য তার! উক্ত জরের নামকরণ করেছিল “মাঁলারিয়া” 
বা দুষিত ay) কালের পরিবর্তনে “মালারিয়া” য্যালেরিয়াতে রূপাস্তরিত 
হয়েছে। গ্রীক চিকিৎসক হিপ্পোক্রাতেসও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন | 
১৫ শতকের দক্ষিণ আমেরিকার যুরোপীয় অভিযাত্রীগণ লক্ষ্য করেন যে, 
ম্যালেরিয়ার ন্যায় জর নিরাময়ের জন্য পেরুদেশীয় আদিবাসীরা এক প্রকার 
বৃক্ষের বন্ধল pd করে ভক্ষণ করতেন। আহ্কমানিক ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে পেরুর 
স্পেনীয় শাসনকতা কাউন্ট সিন্‌কোনার পত্নীর সম্মানার্থে উক্ত বৃক্ষের নাম- 


৬৮ চিকিত্সা শাস্ত্ৰ 


করণ কর! হয় “সিন্‌কোন|”। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জঙ্গী চিকিৎসক আলফৌস্‌ 
ল্যাভের'। আলজিরিয়ায় অবস্থানকালে এক ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে সর্বপ্রথম 
একপ্রকার কীট দেখতে পান। তিনি পরবর্তীকালে উক্ত আবিষ্কারের জন্য' 
নোবেল পুরস্কার ভূষিত হন। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মধ্যবর্তাকালে 
ইতালীয় বৈজ্ঞানিক জিওভান্নি বাতিস্ত| গ্রাসস্সি ও ইংরাজ চিকিৎসক রোনান্ড 
রস্‌ ম্যালেরিয়ার কীটবাহক এনোফিলিস্‌ মশক আবিষ্কার করেন। ডঃ রস্‌ 
কলিকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্দী জেনারেল হাসপাতালের (বর্তমান শেঠ, 
স্থুখনাল কারনানি স্মৃতি হাসপাতাল ) একটি ক্ষুদ্ৰ কক্ষে উক্ত যুগান্তকারী 
গবেষণা করেন। তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। উক্ত 
কক্ষটি আজও অপরিবতিত অবস্থায় oma cite aq উত্তর প্রদেশের, 
foa—se 

আলমোড়া শহরে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। তিনি চিকিৎসাশান্ত্রের দ্বিতীয়! 
নোবেল পুরস্কারধারী | 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মাণগণ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করায় 
পৃথিবীতে fest বন্কলের অত্যন্ত অভাব ঘটে। wey বৈজ্ঞানিকগণ 
۳۳۳۳ waste কুইনাইন অপেক্ষা শক্তিশালী বহু ম্যালেরিয়ার Gu 
আবিদ্ধার করেন। pes নামক সথইজারল্যাগুবামী বৈজ্ঞানিক “ডি-ডি-টি” 
নামক মশক ধ্বংসকারী ওষধ প্রস্তুত করায় মশক ও ম্যালেরিয়া উভয়ই পৃথিবী 
হতে প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে। উক্ত আবিষ্কারের জন্য ম্যুলের নোবেল পুরস্কার 
লাভ করেন। আফ্রিকা ও আমেরিকার গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে পীতজর নামক 
একপ্রকার ভয়াবহ মশক বাহিত রোগ হয়। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ডঃ হিউজেস 
নামক চিকিৎসক পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উক্ত রোগাক্রান্ত বহু রোগী 
দেখতে পান। : ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়' বোনাপার্ত কর্তৃক হাইতি 
অভিযানে প্রেরিত ৩০,০০০ সৈন্যের মধ্যে প্রায় ২৩,০০০ গীতজরে আক্রান্ত 
হয়ে প্রাণত্যাগ করে। আমেরিকার আলাবামাবাপী ডঃ are ক্লার্ক 
নট্‌ লক্ষ্য করেন যে, মশক প্রধান অঞ্চলে পীতজর বেশী হয়। ১৮৮১ 
খৃষ্টাব্দে হাভানার কালোস ফিন্লে নামক এক চিকিৎসক প্রচার করেন, 
যে, পীতজর সংক্রমিত “এডিস্‌ affer" নামক মশকের দংশন থেকে হয়। 
জেসি লাজিয়ের নামক এক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় “এডিস্‌ এগিপ্তি’ মশক কর্তৃক 
দংশিত হন এবং পীতজরাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। বিজ্ঞানীগণ' 


৬৯ 


A যুগে 
আরও লক্ষ্য করেন যে, কোনও স্থানে মানুষের মধ্যে পীতজর মড়ক 
আরম্ত হবার পূর্বে প্রথমে বানরের! পীতজরাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। 
উক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পীতজর মূলতঃ বানরের রোগ এবং তার 
জীবাণু “এডিস্‌ এগিপ্ি” মশক কর্তৃক বানরের দেহ থেকে মানব শরীরে প্রবিষ্ট 
হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জাপানী জীবাণুতত্ববিদ্‌ fore নোগুচি পীতজরের 
জীবাণু নিয়ে গবেষণার সময় অসাবধানতাবখতঃ পীতজরে আক্রান্ত হয়ে 
প্ৰাণত্যাগ করেন এবং মাত্র স্বল্লকাঁল পরে তার সহকর্মী ডঃ এড়িয়ান ষ্টোক্‌স্‌ 
ও ডব্লিউ ইয়ঙ্গও গীতজরে প্রাণত্যাগ করেন | তার! আজও চিকিৎস! 
বিজ্ঞানের শহীদ বলে সম্মানিত হন। ডঃ মাকস্‌ থেইলের নামক বিজ্ঞানী 
লক্ষ্য করেন যে, Neat থেকে আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীর Tew (সিরাম ) 
মৃষিকদের শরীরে স্থচিকাবিদ্ধ করলে রোগনিরোধক ক্ষমতা উৎপন্ন হয়। 
বহু বৎসর অক্লান্ত গবেষণার পর পীতজর নিরোধক টাকা, আবিষ্কৃত হওয়ায় 
এ রোগ প্রায় পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত | ডঃ থেইলের ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে নোবেল 
পুরস্কারে ভুষিত হন ৷ 

মশক বাহিত অপর গ্ীীষ্মমণ্ডলীয় রোগ “cite” এর কারণ নির্ণয়ও হয় উনবিশ 
শতকে | ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্তার প্যাট্রিক ম্যান্সন নামক নিদানতাত্বিক উক্ত 
রোগের সংক্রমণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে বলেন যে, গোদ রোগের কমি মশক 
দংশন ছারা মানব শরীরে প্রবেশ করে। গোদ রোগীর রক্ত পরীক্ষার কালে 
তিনি দেখতে পান যে, গোদের FR (মাইক্রো! ফাইলেরিয়!) সন্ধ্যার 
পর থেকে রোগীর রক্তের মধ্যে অধিক সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। এক 
চৈনিক গোদ রোগী স্বেচ্ছায় ম্যানসনকে গবেষণায় সাহায্য করেন। ম্যানসন 
রোগীকে সন্ধ্যাবেলা একটি ঘরে আবদ্ধ করে সেই ঘরে কয়েকটি ‘ঠিগোমাইয়া| 
sift জাতীয় মশক ছেড়ে দেন। রোগীটিকে দংশন করবার পর 
মশকগুলির পাকস্থলীতে বহু FR পাওয়া যায়। স্থত্ৰামুক্কমিনাশক বহু 
aq আবিষ্কৃত হওয়ায় 'ও “ডি-ডি-টি” দ্বারা ষ্িগোমাইয়া মশক প্রায় বিলুপ্ত 


হওয়ায় গোদের 21551516 আজকাল হাস পেয়েছে। 


শল্যচিকিওস। ও ধাত্রীবিদ্তায় জীবাণু বিজ্ঞানের প্রভাব 


প্রাচীনকালে শল্যচিকিৎনার ক্ষত শুকাবার প্রধান অন্তরায় ছিল জীবাণু 
সংক্রমণ । বহু প্রকার জীবাণু ক্ষতের মধ্যে প্রবেশ করে প্রদাহ YÊ و‎ 


৭০ চিকিৎসা শাস্ত্র 
প্রাণনাশ করত। জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য প্রাচীন শল্য- 
চিকিৎসকগণ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে অস্ত্রোপচার করতেন। এমন কি 
তারা theta পূর্বে হস্ত ও শল্য যন্ত্ৰাদি ধৌত করতেন T | ডঃ চালস বেল্‌ 
নামক এডিনবরাবাসী চিকিৎসক মনে করতেন যে নিশ্চয়ই বায়ু মধ্যস্থ কোনও 
۳۲7 বস্তু অস্ত্রোপচারের ক্ষত দূষিত করে। তিনি উক্ত অজ্ঞাত বস্তুর নাম 
করণ করেন “পুতিবাপ্প”। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যোসেফ্‌ লিষ্টার ( ১৮২৭-১৯১২) 
নামক এক চিকিৎসক গ্লাসগে| বিশ্ববিদ্যালয়ে শল্যচিকিত্সাশাস্ত্ৰের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। তিনি ডঃ বেলের মতবাদের বিষয় সর্বদা চিন্তা করতেন | 
চিত্ৰ--৭৪ 
গাসগোর রসায়নশাস্ত্ের অধ্যাপক ডঃ টমাস এণ্ডারনন-এর সঙ্গে লিষ্টাৱের 
পরিচয় হয়। লিষ্টারকে এণ্ডারসন লুই পাস্ত্যরের গবেষণার বিষয় অবহিত 
করেন | পাত্ত্যর বলতেন বে, উত্তাপ, পরিআ্রাবণ ও উগ্র রাসায়নিক পদার্থ 
দ্বারা জীবাণু ধ্বংস করা যায়। লিষ্টার সে সময়ে বহুল প্রচলিত জীবাণু 
নিরোধক কার্বলিক অগ্নসিক্ত কাপড় দিয়ে অস্ত্রোপচারের ক্ষতস্থান বেঁধে রাখতেন, 
ফলে ক্ষতে জীবাণু সংক্রমণ অভাবনীয়রূপে হ্রাস পায় ۱ শল্যগৃহের বায়ু জীবাণু 
মুক্ত করবার জন্য বায়ুর মধ্যেও و‎ ছিটান হত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে 
লিষ্টার উদ্ভাবিত পদ্ধতি পূর্ণ সমর্থন করেন মিউনিখ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্য- 
চিকিৎসার অধ্যাপক ডঃ ফন্‌ 277112۱ প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, স্তশ্ৰুতের 
সময়ে শল্যচিকিৎসার পূৰ্বে শল্যকক্ষের অভ্যন্তর গন্ধক ও গুগ্‌গুল ধুম্‌ 
দারা পরিশোধিত করা হত। শল্যচিকিংসকরা স্নান করে রোদ্র-স্সাত 
(ষ্টেরিলাইজড্‌ ) বস্ত্ৰ পরিধান করতেন এবং হস্ত ধৌত করে অস্ত্রোপচার 
করতেন। তাদের যন্ত্ৰপাতি অগ্নিদগ্ধ করে পরিশোধন করা হত। সুতরাং 
লিষ্টারের যুগান্তকারী প্রচেষ্টার বহু পূর্বেই ভারতীয় শল্যচিকিৎসকেরা ক্ষতে 
জীবাণু সংক্রমণ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 
লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সম্মেলনে লিষ্টার তার প্রচেষ্টা ও 
ফলাফল ঘোষণা করেন। লিষ্টারের কৃতকার্ধতায় মুগ্ধ হয়ে মহারাখী 
ভিক্টোরিয়। তাকে প্রথমে নাইট, তারপর ব্যারণ ও সর্বশেষে লর্ড উপাধি প্রদান 
করেন। লিষ্টারই ইংল্যাণ্ডের সর্বপ্রথম “লৰ্ড” পদাভিষিক্ত চিকিৎসক | 
লিষ্টারের সমসাময়িক বেলিনের বিখ্যাত শল্যচিকিংসক ডঃ এরনস্ত ফন্‌ বেৰ্গমান 
১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আবদ্ধ উচ্চচাপের বাষ্প সহযোগে জীবাণু নিধনের পন্থা উদ্ভাবন 


যুগে যুগে ৭১ 
করেছিলেন, যে পদ্ধতি “অটোক্লেভিং” নামে বর্তমানে বহুল প্রচলিত | ১৮৯৭ 
খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের শল্যচিকিৎ্সক উইলিয়ম হাল্‌ষ্টেড্‌ জীবাণুমুক্ত রবারের 
দস্তানা পরিধান করে অস্ত্রোপচারের রীতি প্রবর্তন করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 
প্যারীর সোরবেঁ| বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে বুদ্ধ পাস্ত্যর আনন্দবিহ্বল চিত্তে 
লিষ্টারকে চুম্বন করে অভিনন্দিত করেছিলেন। এক স্কটল্যাগুবামী ও অপর 
ফরাসীর আন্তরিক আলিঙ্গনের শুভক্ষণে স্থচিত হয়েছিল আরও উন্নতশালী 
জীবাণুতত্বের ভবিষ্যত | 

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইগনাংস্‌ ফিলিপ জেমেল্ভাইস্‌ নামক এক TF যুবক 
ভিয়েনা জেনারেল হাসপাতালের ধাত্রীবিদ্যা বিভাগে চাকুরীতে নিযুক্ত হন ৷ 
তিনি লক্ষ্য করেন যে, উক্ত চিকিৎসালয়ের অধিকাংশ রোগিনীই স্থতিকাজরে 
প্রাণত্যাগ করে। কিছুদিন পরে তিনি আবার লক্ষ্য করলেন যে, প্রস্থতিশালার 
প্রথম কামরার রোগিনীদের মধ্যেই স্থতিকাজরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। 
হাসপাতালের প্রচলিত প্রথা saps পথিপার্খের প্রথম কামরায় রোগীনীদের 
চিকিৎসা ও erra করাত পুরুষ ছাত্রেরা এবং পশ্চাদ্বর্তাঁ কামরায় প্রসব করাত 
ধাত্রীগণ। হাসপাতালের বিপরীতে অবস্থিত শবব্যবচ্ছেদাগারে শবব্যবচ্ছেদ 
করে ছাত্রেরা প্রসবাগারের মধ্যে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় প্রস্থতিগণের 
সান্নিধ্যে আসতেন | কিন্তু পিছনের কামরায় যথেষ্ট পরিফার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে 


কাজ করতেন ধাত্রীরা। জেমেল্ভাইস্‌ উক্ত জরের কারণ অনুসন্ধানের জন্য 
একান্ত চেষ্টা শুরু করেন। তার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ডঃ কোলেট্ক্কা এক রোগিনীর 


শববাবচ্ছেদ করবার সময় আঙ্গুলে আহত হয়ে সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে রক্ত 
দুষ্ট হয়ে মারা যান | কোলেট্স্কার শবব্যবচ্ছেদের সময় জেমেল্ভাইস্‌ লক্ষ্য 
করেন যে, কোলেট্স্কার দেহের অভ্যন্তরে অবিকল স্থতিক| রোগিনীর ন্যায় 
পরিবর্তন হয়েছে। উক্ত বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, 
নিশ্চয়ই শবব্যবচ্ছেদ-গৃহ হতে কোনও অদৃশ্য বিষাক্ত vu শিক্ষার্থীগণের হস্ত 
চিত্ৰ-_৭৫ 
দুষিত করে এবং তারা প্রস্থতিগণের দেহে সেই দোষ সংক্রামিত করে| তিনি 
এক আদেশজারী করে শবব্যবচ্ছেদ-গৃহ প্রত্যাগত ছাত্রগণকে রোগিনীগণের 
সংস্পর্শে আসতে নিষেধ করেন | উক্ত আদেশের ফলে অতি সত্বর স্থতিকাজরে 
মৃত্যুর হার হাস পেতে থাকে | এক প্রবন্ধে তার পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশের 
পর তাঁর সহকর্মীগণ AB হয়ে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য কহ্নে | ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 


AR à চিকিৎসা শাস্ত্র 
মানসিক تاه‎ হয়ে ভিয়েনায় তার মৃত্যু হয়। তার aga পর সমগ্র 
পৃথিবীতে তার আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়েছে। 


চিকিৎসাশাস্ত্রে পদার্থবি্যার অবদান 


জার্মান পদার্থবিদ হ্বিল্হেলম্‌ কন্রাড ফন্‌ র্যোণ্টগেন কর্তৃক “র্যোন্টগেন 
রশ্মির” আবিষ্কারের পর চিকিৎসাশান্ত্রের উন্নতি দ্রুততর হয়েছে। র্যোন্টগেন 
১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন ও হল্যাণ্ডের যুট্রেখট্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি প্রথমে গীসেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা! রত হন এবং অতঃপর ভুয়ের্তন্বুর্গের অধ্যাপক TT এর 
অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে একটি ক্লার্ক কর্তৃক 550 বায়ুশৃন্য 
নলের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ে গবেষণ। করবার সময় তিনি হঠাৎ এক অজ্ঞাত 
ও TY রশ্মি বা “এক্স-রে” এর সন্ধান পান। প্রথমতঃ র্যোস্টগেন্‌ চিকিৎসা 
ব্যবস্থায় উক্ত রশ্মি প্রয়োগের বিষয় চিন্তা করেন নি। কিন্তু কালক্রমে উন্নত 
ধরনের রশ্মি বিচ্ছুরণকারী যন্ত্ৰ আবিফারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাশান্ত্ৰে র্যোণ্টগেন 
রশ্মি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাড়িয়েছে। পরবর্তীকালে অধিক শক্তিশালী ও 
গভীর প্রসারী এক্সরে ব| র্যোপ্টগেন রশ্মির সাহায্যে কর্কট রোগ বা ক্যানসার 
চিকিৎসার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। ১৯০১ খৃষ্টাবে র্যোন্টগেন পদার্থবিদ্যায় 
প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পদার্থবিদ্‌ অঁরি 
বেকারেল্‌ কোন কোনও মৌলিক পদার্থের গামা রশ্মি বিচ্ছুরণকারী ক্ষমতার 

চিত্র--৭৬) ৭৭, ৭৮ 
বিষয় অবগত হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাদাম মারী কুরি ও তার স্বামী পিয়ের 
কুরী “গামা” রশ্মি বিচ্ছুরণকারী “রেডিয়াম” নামক এক মৌলিক পদার্থ 
আবিষ্কার করেন | কর্কট রোগের চিকিৎসায় রেডিরাম গভীর প্রসারী র্যোন্টগেন 
aa অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রস্থ হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বেকাঁরেল ও কুরি 
দম্পতি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পরবর্তাকালে মাকিন পদার্থবিদ আরনেষ্ট 
ওরলাগ্ডো লরেন্স কর্তৃক “সাইক্লোট্রোন” নামক যন্ত্ৰ আবিষ্কৃত হয় এবং উহা 
ছারা নতুন বিচ্ছুরক “দমঘর” (আইলোটোপ:) পদার্থ স্থাষ্টি করে কর্কটরোগ 
চিকিৎসার ও রোগনির্য়ের প্রচুর স্থবিধা হয়েছে। লরেন্স তার আবিষ্কারের 
জন্য ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার ভূষিত হন | 
চিত্র_৭৯ 


৮, 


যুগে যুগে ৭৩ 
বিংশ শতকের চিকিৎসা শাস্ত্র i 

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জাৰ্মান বিজ্ঞানী পল্‌ এরলিখ্‌ কর্তৃক উপদংশ জীবাণু বিধ্বংসী 
শ্ালভারসান নামক রাসায়নিক ug প্রস্তুতের পর থেকে পৃথিবীর রসায়ন 
শান্সজ্ঞগণ নতুন নতুন ওষধ প্রস্তুতে সচেষ্ট হন ডঃ এরলিখ্‌ নোবেল পুরস্কারে 
(১৯০৮) ভূষিত হন। ডঃ গেল্‌মে| নামক এক অখ্যাত ভিরেনাবামী ফলিত 
রাসায়নিক প্যারাএমাইনো-বেগ্রিন-সালফোন অ্যামাইভ নামক একটি 
রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করেন। উক্ত পদার্থের অসাধারণ জীবাণুবিধ্বংসী 
গুণের বিষয় তিনি বা অন্য কেউ জানতেন ll পদার্থটি পশমের বস্ত্ৰাদ্ব 
রঞ্জিত করবার জন্য ব্যবহৃত হত। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিদানতত্ববিদ ডঃ গেরহার্ড 
ডোমাগ উপরোক্ত পদার্থের অনুরূপ “প্রন্টসিল” নামক এক পদার্থের অসাধারণ 
জীবাগুনিধক ক্ষমতার বিষয়ও আবিষ্কার করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন 
هر‎ বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেন যে “প্রণ্টসিল” মানব শরীরের আভ্যন্তরীণ 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা গেলমো কৰ্তৃক "2 প্যারাএমাইনো-বেঞ্জিন-সাঁলফোন 
আযামাইড-এ রূপান্তরিত হয়ে জীবাণু ধ্বংশ করে | উষধটি নিয়ে বহু গবেষণার 
পর সালফাথিয়াজল, বালফাভায়াজিন, সালফামেজাথিন, সাঁলফাগুয়ানিডিন 
প্রভৃতি উন্নত ধরণের জীবাণু বিধ্বংসী ওষধ প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে 
প্টাইমেখোপ্রিম্ত নামক আরও উন্নত সালফা গোষ্ঠীর 37: আবিষ্কৃত হয়েছে 
যার সাহয্যে সংক্রামক রোগের চিকিৎসা, আরও সহজ হয়েছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে 
ডোমাগ্‌কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলেও ইহুদী বিদ্বেষী হিটলার ইহুদী- 
aceite আলফ্ৰেড নোবেল প্ৰদত্ত পুরস্কার গ্রহণে ডোমাগ্‌কে বাধা দেন। 
পরবর্তীকালে ভোমাগ স্থইডেনের নৃপতির কাছ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন | 

চিত্ৰ_৮০ 

অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, অনাবৃত পাউরুটির উপর এক- 
প্রকার FH ছত্রাক জন্মায়। বহু সহস্ৰ বংসর ধরে অনাবৃত খানের উপর উক্ত 
ছত্রাক দেখা সত্বেও মানুষ তার জীবাণু জন্মনিরোধক ( এ্যার্টিবায়োটিক ) গুণের 
বিষয় কল্পনাও করতে পারেনি। suta বৈজ্ঞানিক নাম ৭পেনিসেলিউম্‌ 
নোটাটুম”। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের সেট মেরীস্‌ হাসপাতালের জীবাণুতত্ববিদ্‌ 
ডঃ আলেকজাগার ফ্লেমিং একদিন লক্ষ্য করলেন নে অসাবধানতাবশতঃ একটি 
কৃত্রিম জীবাণুকর্ষণ ক্ষেত্রের এক কোণে একটি পেনিসেলিউম ছত্রাকের বসতি 
হয়েছে। ক্ষেত্রটিতে ট্াফাইলোককাস, নামক এক প্রকার জীবাণু কষিত করা৷ 


৭৪ চিকিৎসা «pg 


হয়েছিল ছুই তিন দিন পরে উক্ত স্থান পুনরায় পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পান 


খে, ক্ষেত্রের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে ট্রাফাইলোককাস জন্মেছে কিন্ত কোনও এক 
চিত্ৰ_৮১ 


অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ফলে ফ্লেমিং-এর মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হল। তিনি 
পূৰ্ণোদ্যমে অন্যান্য জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে কয়েক 
প্রকার জীবাণু পেনিসেলিউম ছত্রাকের সান্নিধ্যে আসলে তাদের বংশ বৃদ্ধি বন্ধ- 
হয়ে যায়। ইতিমধ্যে লগুনের অধ্যাপক রাইষ্টিক উক্ত ছত্রাক কর্ষণের উপযোগী 
এক তরল ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন। উক্ত তরল ক্ষেত্রে ছত্রাকটি- 
fie করবার পর ক্ষেত্রের জলীয় পদার্থের মধ্যে এক প্রকার শক্তিশালী জীবাণু 
জন্মনিরোধক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় | পেনিসেলিউম ছত্রাকজাত পদার্থটির 
নামকরণ করা হল “পেনিসিলিন”। পেনিসিলিন সহজ ود‎ করবার জন্য বহু 
পরীক্ষা চলতে লাগল। অক্সফোর্ড-এর প্রফেসর হাওয়ার্ড FIR ও তাঁর 
সহকারী ডঃ বরিস চেইন অক্লান্ত পরিশ্রম করে পেনিসিলিনের গাঢ় দ্রাবণ প্রস্তুত 
করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মাৰ্কিন Auc ব্যবসায়ী সংস্থাসমূহ 
পর্যাপ্ত পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। উক্ত যুগান্তকারী 
আবিষ্কারের পুরস্কার স্বরূপ ফ্লেমিং ও FIR “নাইট উপাধি ভূষিত হলেন, এবং 
১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ডঃ চেইন সহ তার! নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 

ফ্লেমিং এর সাফল্যে উৎসাহিত পৃথিবীর বহু ছত্রাক বিজ্ঞানী (মাইকোলজিষ্ট) 
নানাপ্রকার ছত্রাকের জীবাণু জন্মনিরোধ ক্ষমতা নিরুপণের জন্য গবেষণা শুক্ল 
করেন। কুশ-মাকিন বিজ্ঞানী ডঃ সেল্মান ভাকস্মান “এ্যাকটিনোমাইকোসিস 
গ্রাইসিউস” নামক ছত্রাক থেকে wal জীবাণু রোধক Say “cab tate ra" 
GES করেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তাকেও নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পরবর্তী 
কালে অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন ওলিয়াণ্ডোমাইসিন, ভায়োমাইসিন প্রভৃতি 
আরও ছত্রাকজাত Bay আবিষ্কৃত হয়েছে। অরিওমাইসিন উৎপাদন প্রচেষ্টায় 
আমেরিকাবাসী ভারতজাত মাকিন বৈজ্ঞানিক ডঃ ইয়ালাপ্রাগাডা gatte 
এর অবদান সর্বজন বিদ্িত। 


বিংশ শতকের মানসিক রোগ চিকিওস। 
মধুমেহ রোগের চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত ওষধ ইনস্থলিন ও মস্তকে 


ac 


যুগে যুগে 
বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা আক্ষেপ উৎপাদিত করে মানসিক রোগের চিকিৎস! 
বিংশ শতাব্দীর দুই বিস্ময়কর অবদ্বান। ডঃ মানফ্ৰেড্‌ ফন্‌ সাকল্‌ নামক এক 
ভিয়েনাবাসী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মানসিক রোগীদের দেহে ইন্‌হ্থলিন স্থচীবিদ্ধ করে 
রোগীর শরীরে মুগী রোগীর ন্যায় আক্ষেপ উৎপাদিত করেন এবং উক্ত প্রকারে 
দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব রোগ (স্কিংসোফ্ৰেনিয়| )-এর চিকিতসা করতেন। 
চিকিংসাটি এখনও স্থপ্রচলিত। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বুঢ়াপেশুবাসী ডঃ ফন্‌ মেডুনা 
“লেপ্টাজোল” নামক ওষধ প্রয়োগেও অনুরূপ আক্ষেপ চিকিৎসার উদ্ভাবন 
করেন। বর্তমানকালে রোগীর মস্তকে শক্তিশালী বিদ্যুংতরঙ্গ দিয়েও আক্ষেপ 
চিকিৎসা করা হয়। ইতালীর ডঃ চেরলেতি ও ডঃ বেন্নি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত 
Green পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। পতুগালবাসী চিকিৎসক ডঃ এগাজ্‌ 
মোনিজ ও তাঁহার সহকর্মী ডঃ আলমেইডা লিমা মানসিক রোগীর মস্তিষ্কে 
সন্মুখভাগ অপরাংশ হতে অস্ত্রোপচার ٩۱ বিচ্ছিন্ন করে মানসিক রোগ 
চিকিৎসার নবতম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। উক্ত অস্ত্রোপচারের বৈজ্ঞানিক নাম 
পপ্রিফর্টাল লিউকোটমী |” ডঃ মোনিজ্‌কে উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের 
জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ( ১৯৪৯ ) | 

বিগত দশ বৎসর কালের মধ্যে মানসিক রোগ চিকিৎসার উপযোগী বহু 
নতুন নতুন রাসায়নিক ওঁষধ আবিষ্কৃত হওয়ায় চিকিৎসা পূর্বাপেক্ষা আরও 
সহজতর হয়েছে। উক্ত Baye দ্বারা আজকাল রোগীকে মানসিক 
আরোগ্যশালায় আবদ্ধ না রেখেও সাফল্যের সঙ্গে BFR মানসিক রোগের 
চিকিৎসা করা যায়। তাই আজ নিপীড়িত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মানসিক রোগী আর 


বিশেষ দেখতেই পাওয়া যায় না। 


চিকিৎসাশাস্তে বিংশ শতকের অবদান 


রোগ নিৰ্ণয় শাস্ত্ৰে বিংশ শতকে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। 


কন্রাড্‌ র্যোণ্টগেন্‌ “্রপ্জনরশ্মি” আবিষ্কার করে যে বিরাট সভাবনায় Ve 


করেছিলেন তার উপর fefe করে উত্তোরোত্তর RAS আরও উন্নতি 
হয়েছে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পতুগীজ স্নায়ুতত্ববিদ ডঃ এগাজ্‌ মোনিজ্‌ 
ভিয়েনাবাশী ছুই তরুণ শারীরস্থানবিদ্‌ হাসেক ও লিণ্ডেনথাল্‌-এর এক প্রচেষ্টার 
অনুপ্রেরণায় জীবন্ত SNCS ধমনী ও শিরার রঞ্জন চিত্রণের এক আশ্চর্য পদ্ধতি 
আবিষ্কার করেছিলেন | পদ্ধতিটি এখন “এ্যান্‌জিওগ্ৰাফী” বাঁ “শিরাধমনী 


aS চিকিৎসা শাস্ত্র 
চিত্রণ” নামে অতি পরিচিত ও সুপ্রচলিত। Se প্রক্রিয়ার ছারা মস্তিষ্কের 
- অবুদের স্থান আকার ইত্যাদি নিরূপণ করা যায়। 

বিংশ শতকের আর একটি আবিষ্কারও আজ বহুল প্রচলিত। ওলন্দাজ 
শরীর বিজ্ঞানী ভিলেম্‌ আইনখথোভেন্‌ সর্বপ্রথম TT হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া- 
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কলাপের বৈদ্যুতিক চিত্রণ করতে সমর্থ হন এবং তীর পদ্ধতি সারা পৃথিবীতে 
aT কাডিওগ্রাফী” বা ত্বদবিদ্যুৎচিত্রণ” নামে সর্বজনবিদিত। 
ডঃ আইনধোভেন্‌ ১৯২৪ খৃঃ অন্দে তার আবিষ্কারের জন্তু নোবেল পুরস্কার 
পেয়েছিলেন। ডঃ হানস্‌ বের্‌গের নামক এক জার্মান মনঃস্তত্ববিদ 
আইনথোভেন প্রদশিত পথান্ুরণ করে “মস্তি বিদ্যুৎ লেখন্‌” বা! "gera 
এন্সেফালোগ্রাফী” পদ্ধতি আবিষ্কার করে স্বায়ুতত্বশান্তের eee উন্নতি 
করেছেন। 

আমেরিকার মিশিগানবাসী ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ বন্থকুমার Wis te 
বিদ্যুৎলেখনের প্রভূত উন্নতি সাধন করে অমর হয়ে আছেন। তিনি প্রথম 
জীবনে সন্ন্যাসী ধীরানন্দরূপে আমেরিকা প্রবাসী হন। বিজ্ঞানের আকর্ষণে 
‘তিনি সন্যাসধর্ম ত্যাগ করে বিজ্ঞান শিক্ষা করেন ও মস্তিষ্ক বিদ্যুংলেখন শাস্ত্ৰে 
প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহ অতি গৌরবের বিষয় | 
তার রচিত মস্তিষ্ক বিদ্যুংলেখনের বহু পুস্তক ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী | 
ডঃ বাগচীর ছাত্র ডঃ উন ও ডঃ কুই উভয়েই এখন পৃথিবী বিখ্যাত। তিনি 
১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে যোগসমাধি ও মস্তিদ্কের কার্ধকারিতা বিষয়ে গবেষণার জন্য 
ভারতে এসেছিলেন। তার উক্ত গবেষণার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের 
মাকিণ নভোচারীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মস্তি বিদ্যুৎ লেখন বিভাগ তিনিই প্রতি করেছিলেন। উত্তরকালে বিদ্যুৎ- 
লেখনের পদ্ধতি আরও উন্নত হয়ে চিকিৎসাশাস্্রকে সমৃদ্ধ করেছে। 

আইন্ট্টাইন, বোর, হাহন্‌ বোলংস্মান্, মেইট্‌নের, ফের্মি প্রভৃতি 
বিশ্ববিশ্রুত পদার্থ বিজ্ঞানীগণ পরমাণু ভঙ্গীকরণের পদ্ধতি আবিষ্কার করে 
একাধারে যেমন বিশ্ববিধ্বংসী পরমাণু বোমার we করেছেন সেই সঙ্গে তারা 
বহু “পরমাণু সম্ঘর” ব| “আইসোটোপ” সৃষ্টি করে রোগ নিরপণের এক নবতম 
অধ্যায় রচনা করেছেন | 

আপনারা সবাই জানেন যে, “পরমাণু সমঘর” থেকে গামা রশ্মি নির্গত 


চিত্র ৭৫- 
ইগ্‌নাৎস্‌ ফিলিপ: জেমেলভাইস্‌ | 


চিত্র سوه‎ fe বেকারেল্‌। 


চিত্র ৭৭__মাদাম মারী কুরী ۱ 


চিত্র ৭৯__আরনেষ্ট 'ওরলান্দো লরেন্স। চিত্র ৮*__পাউল এরলিখ-। 


চিত্র ৮১--স্যর আলেকজাপগার ফ্লেমিং | চিত্র ৮২--ভিলেম্‌ আইন্থোভেন্‌ । 


চিত্র ৮৩--আযালান্‌ কর্ম্যাক । চিত্র vs aa গড্‌ফ্ৰে হাউন্‌সফিল্ড। 


চিত্র ৮৫--হরগোবিন্দ ۱ 


চিত্র ৮৬__নীলস্‌ catus | 


চিত্র ৮৭--পণ্ডিত মধুস্থদন Sn | 


۹۹ 


যুগে যুগে 
হয়। কোন ব্যক্তির শরীরে কোন বিশেষ সমঘর স্থচীবিদ্ধ করলে রোগ্রস্থস্থানে 
তাহা রাশীকৃত হয় এবং গামারস্মী বিকীরণ করতে থাকে | গামারশ্মী বিকীরণ 
52ج‎ যন্ত্র দার! উক্ত রোগগ্ৰন্থ স্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। উক্ত" 
পদ্ধতির দ্বারা অর্বদরোগ এবং কর্কটরোগ নিরূপণ করা অতি সহজসাধ্য 
হয়েছে। ইহা ব্যতীত কর্কটরোগের চিকিৎসায় বহু “সমঘর” ভেষজরপেও ব্যবহৃত 
aq | সমঘরের সাহায্যে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক নতুন অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে | 
যাকে বল! হয় “নিউক্লিয়ার মেডিসিন” বা “পরমাণুকেন্ত্ৰ চিকিৎসা” 

আমাদের সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতার -বাহিরেও শব্দতরঙ্গ আছে | যাকে বলা 
হয় পশ্রবণাতীত তরঙ্গ” বা “আণ্টনাসনিক্‌ SASH | মানুষ সেই তরঙ্গ 
শুনতে পায় ai) কিন্ত কুকুর বা অন্যান্য প্রাণী সেই ITT স্বর শুনতে পায়। 
গোয়েন্দাগিরিতে সেই প্রকার শব্দ তর সৃষ্টিকারী বাঁশির দ্বারা গোয়েন্দা- 
কুকুরকে অনুসন্ধান কার্যে সহায়তা ۱ মাদাম যারী কুরী কর্তৃক 
আবিষ্কৃত “পিয়েংজে| ইলেক্‌ট্িক ক্রিষ্টাল” নামক বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক 
“কেলাদ” দ্বার! এ ۳۳۱۳55۲ বা “আণ্টনাসনিক্‌ ওয়েভ্স” নিরূপণ করা 
যায়। সাধারণ শব্দ তরঙ্গের মত শব্দাতিতরদ্দেরও প্রতিধ্বনি হয়| ve 
বৈজ্ঞানিক স্থত্রের উপর ভিত্তি করে ভিয়েনাবাসী ডুসিক Stoel সর্বপ্রথম 
মানুষের feces অর্ুদের স্থান নিরূপণ করতে সক্ষম হন। অতঃপর 
দেশীয় স্নাযুশল্যচিকিৎ্সক লারন্‌ লেক্‌সেল্‌ উক্ত রোগ নির্ণয় যন্ত্রের প্রভূত 
উন্নতিসাধন করেন এবং বর্তমানে উক্ত যন্ত্র মন্ডিফ রোগ, হৃদরোগ, রক্তনালী 
রোগ, অন্ত্ররোগ এবং শরীরের অপর যন্ত্রাংশের রোগ এমন কি 7 
নিকুপণেও AGS FAT | উক্ত শাস্ত্রের 
» বা “প্রতিধ্বনি লেখন” | 


হয়েছিল যে কি উপায়ে সাবেকী রঞজনর মির 
যায়। তিনি তার জ্ঞানগর্ভ চিন্তাধারার উপরে এক প্রবন্ধ 


প্রকাশ করেছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি 
“হিস্‌ মাষ্টার্স SA বা ই, এম্‌. আই নামক 


অবহিত হলেন যে, ইংল্যাণ্ডের 
হাউনস্ফিল্ড নামক এক প্রযুক্তিবিদ্‌ করম্যাকের! 


বিখ্যাত সঙ্গীত ব্যবসায়ী সংস্থার 


‘৭৮ চিকিৎসা শাস্ত্র 


এক যন্ত্র নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন | করম্যাক সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র‏ نها 
মারফৎ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের জানিয়ে দিলেন যে হাউনস্‌ফিল্ডের বহু পূৰ্বেই‏ 
তিনি উক্ত যন্ত্র উদ্ভাবনের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা এবং উপায় উদ্ভাবন করেছেন।‏ 
কালক্রমে উক্ত যন্ত্র প্রকুষ্টভাবে নিমিত হল এবং বর্তমানে Bel “মিটি স্ক্যান” বা‏ 
“কম্পুটারাইজড্‌ টমোগ্রাফী” নামে সর্বজন বিদিত। করম্যাক্‌ এবং হাউনসৃফিল্ড‏ 
উভয়ে ৯৯৭৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসাবিদ্যায়‏ 
নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। উক্ত যন্ত্র দ্বারা শরীরের সকল প্রকার‏ 
রোগাবস্থার চিত্রণ করা যায়। উক্ত চিত্রণ প্রথায় রোগীর শরীরে কোন উদ্দেশ্য‏ 
প্রণোদিত ক্ষত উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না।‏ 

পরবর্তীকালে আরও বহুপ্রকার সমধর্মীয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তন্মধ্যে 
“নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স্‌ টমোগ্রাফী”, “afaa এমিশান্‌ ট্রান্সভারস 
টমোগ্রাফী”, “ফোটন্‌ টমোগ্রাফী” ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য | ভবিষ্যতের অন্তরালে 
আরও কত কি আবিষ্কার লুক্কায়িত আছে তাহা এখনও আমাদের ধারণাতীত। 


বিংশ শতকের শল্য চিকিওসা 

অবচেতনা শান্তের উন্নতি ও জীবাণুনিরোধক Say আবিষ্কারের পরবর্তাঁ- 
কাল থেকে শল্যচিকিৎসাশাস্বের আমূল পরিবর্তন ও প্রভৃত উন্নতি হয়েছে। 
এ যুগে শরীরের এমন কোন যন্ত্র বা অংশ নেই যার উপর সফলতার সঙ্গে 
অস্ত্রোপচার করা যায় না। ۳ থেকে পরপ্রান্ত পর্যন্ত সৰ্বত্ৰ নানাবিধ 
অস্ত্রোপচার করা যায়। কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালন যন্ত্ৰ এবং শ্বাস প্রশ্বাস চালনের 
যন্ত্ৰ ( হাৰ্টলাঙ্গ মেশিন) নির্মাণের পর থেকে সাময়িকভাবে হৃদৃপিণ্ডের কার্য স্থগিত 
রেখে তার প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে দুরূহ অস্তোপচার করা হয়। এমন কি দক্ষিণ 
আফ্রিকাবামী শল্যচিকিৎসক ডঃ ত্ৰিষ্টিয়ান্‌ WA স্য মৃত মানুষের হৃদপিণ্ড 
রোগগ্রস্ত অন্য মানুষের শরীরে সংস্থাপিত করে বিংশ শতাব্দীর শল্যচিকিৎস! 
জগতে এক নব অধ্যায়ের স্থচনা করেছেন। সম্প্রতি এক মাকিণ হৃদ্রোগীর 
বক্ষে সম্পূর্ণ কৃত্রিম এক হৃদযন্ত্ৰ সফলতার সহিত সংস্থাপিত হয়েছে। বিখ্যাত 
মাকিণ বৈমানিক কর্ণেল চার্লস লিঙবাৰ্গ-এর ۲۳۵2 ও কল্‌ফ্‌ নামক . 
ওলন্দাজ চিকিৎসক কর্তৃক সুষ্ট “কৃত্রিম বৃক্ষ” বা “আর্টিফিসিয়াল কিডনী” যন্তৰ 
আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ود‎ দেহ থেকে অন্ঠের দেহে সুস্থ qe 
সংস্থাপন কর! সম্ভব হয়েছে। 


যুগে যুগে ৭৯ 

সাম্প্রতিককালে সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুনঃ সংযোজন শল্যচিকিৎসার 
একটি অতি সাধারণ etter) আধুনিক শল্যচিকিৎসায় চিকিৎসকের 
পরম সহায়ক হয়েছে “শল্যচিকিৎসার অনুবীক্ষণ যন্ত্র” বা “অপারেটিং 
মাইক্রোস্কোপ”। উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন wa স্নায়ু বা রক্তনালীর 
সম্মিলন, মধ্য কর্ণের um স্নায়ুর সংযোজন, অক্ষিগোলকের অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার 
ইত্যাদি সাধারণ দৃষ্টিগোচর বহির্ভূত শল্যচিকিৎসা সম্ভাব্য হয়েছে। 

ডঃ বোভী নামক এক মাকিণ পদার্থবিদ্যাবিদ “ডায়াথামী” নামে এক যন্ত্রের 
উদ্ভাবন করেন ৷ উক্ত যন্ত্রের ছারা অতি সহজে অস্ত্রোপচার ঘটিত রক্তক্ষরণ 
বন্ধ করা যায়। 

ংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানে দুই ভারতীয়ের অবদান 

অসামান্য । ম্যাসাচুসেটস ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেকৃনোলজিতে কর্মরত ভারত- 
চিত্র ৮৬ 
মাকিনী বিজ্ঞানী ডঃ হরগোভিন্দ খোরানা সর্বপ্রথম কৃত্রিম “জীন্” TP করতে 
সক্ষম হন এবং সেই “জীন” একটি “ভিরোফাজ* জাতীয় জীবাণুর মধ্যে প্রবেশ 
করান। তিনি ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য নোবেল 
পুরস্কারে ভূষিত হন। উক্ত আবিষ্ধীর অত্যন্ত সম্ভাবনাময়, উহার সাহায্যে 
ভবিষ্যতে কর্কটরোগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা হবে এবং হয়ত কৃত্রিম 5 
স্ষ্টি করা যাবে। ডঃ আনন্দ চক্রবর্তী নামক অপর এক বাঙ্গালী ভারত- 
মাকিণ বিজ্ঞানী তৈলভোজী একপ্রকার কৃত্রিম জীবাণু wf? করেছেন। জীবাণু 
বিজ্ঞান শাস্ত্রের ভবিষ্যাত we আবিদ্ধারের ফলে অতিশয় উজ্জল হয়েছে। 
ভবিষ্যতে কৃত্রিম জীবাণু ছারা রোগ স্থষ্টিকারী প্রাকৃতিক জীবাণু ধ্বংস করে 
মানুষের জীবন পরিক্রমা আরও বৃদ্ধি করা যাবে এই আশা নিতান্ত অমূলক 
নয়। 
কর্কটরোগের চিকিৎসার বিবিধ রাসায়নিকজাত ভেষজ ও হরমোন জাতীয় 
ভেষজ প্রয়োগও বিংশ শতাব্দীর এক আশ্চর্য অবদান। উক্ত ভেষজাদি 
প্রয়োগে দুরারোগ্য কর্কট রোগগ্রন্থদের প্রাণে এক নতুন আশার আলোকপাত 


হয়েছে। 
১৯৩৩ খৃঃ অব্দে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯২২) দিনেমার ۲ 


চিত্র-_৮৬ 
নীলস্‌ বোর সর্বপ্রথম “লেসার” নামক শক্তিশালী পরমাণুভাত রশ্মির কথা 


৮০ চিকিৎসা শান্ত 


উল্লেখ করেন। আইন্ষ্টাইন্‌, টাউনস্‌, TS এবং প্রোখোরোভ্‌ও উক্ত 
পরমাগুজাত রশ্মির বিষয় গবেষণা করেন। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে মাঁকিন পদার্থবিদ 
মাইমান চুনীমণিকার সাহায্যে “রুবিলেসার*” রশ্মি উৎপাদন করতে সক্ষম হন। 
বর্তমানে শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে “লেসার” রশ্মি অতি উপযোগী। উহার 
সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরে অতি স্বল্প রক্তপাতে শল্যচিকিৎসা করা যায়। 
চর্মের কর্কট রোগগ্রস্থ অংশ লেসার রশ্মির সাহায্যে দাহন করলে রোগারোগ্য 
হয়। স্নায়ু ও অক্ষি শল্যচিকিৎসায় এখন “লেসার” রশ্মি বহুল ব্যবহৃত! 


“লেসার* রশ্মি প্রয়োগে কঠিন শল্যচিকিৎস| সহজসাধ্য হয়েছে । “অতিশৈত্য” 
প্রয়োগ করেও বহু ছুরূহ অস্ত্রোপচার সহজ হয়েছে। উক্ত শৈত্য প্রয়োগ; 


প্রণালীকে “ক্রাইয়ে। সার্জারী” বা “অতিশৈত্য শল্যতনত্র” বলা হয়। 
ভারতে যুরোগীয় চিকিৎসার প্রবর্তন 


পঞ্চদশ শতকে তৎকালীন পৰ্তুগীজ সম্রাট প্রাচ্যের ধনরাশি আহরণের জন্তু 
পতুগাল-এর সমুদ্রচারী নাবিকগণের উপর চাপ দেন। বার্থোলামিউ ভায়াজ- 


নামক নাবিক ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণতম অন্তরীপ (Bari) 


ঘুরে সমুদ্র পরিক্রমা করেন। ভাক্কো-ডা-গামা নামক অপর নাবিক ১৪৯৮ eter 


তিনটি ক্ষুদ্ৰ জাহাজ নিয়ে কেরালার কালিকট্‌ বন্দরে অবতীর্ণ হন। তৎকালে 
কেরালাঁয় “জামোরিন” নামক রাজা রাজত্ব করতেন। ভাস্কো-ডা-গামা-র 
আগমনের বহু আগে থেকে কেরালায় “মোপংলা” নামধেয় আরবী ব্যবসায়ীরা 
ব্যবসার উদ্দেশে বসতি স্থাপন করে | জামোরিন-এর কয়েকটি বিবাহযোগ্যা 
কন্যা ছিল যাদের তিনি আরবী বণিকদের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন । মলয়ালী 


ভাষায় “মো Prete” শব্দের অর্থ জামাতা | সেই থেকে “মোপুলা” শব্দের: 


উৎপত্তি এবং বর্তমানে মলয়ালী মুসলমানদের 'মোপল।” বলা হয়। 


১৫০০ খৃষ্টাব্দে পতুগাল-এর রাজা, পেড়ো আল্ভারেজ্‌ কাত্রাল্‌-এর নেতৃত্বে 


এক বিপুল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে বহু মোপ্‌লাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। 
১৫১০ খৃষ্টাব্দে আফন্সো দে আলবুকাৰ্ক বিজাপুরের স্থলতানের কাছ থেকে 
গোরা অধিকার করেন। গোয়| নগরীতে তৎকালে বৈদ্য নামধেয় আমুর্বেদজ্ঞরা 
চিকিৎসা করতেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পরিব্রাজক চিকিৎসক stor 
বেণিয়ে গোয়| পরিদর্শন করে বলেছিলেন যে, দেশীয় চিকিৎসকেরা সংস্কৃত 


ভাষায় লিখিত চিকিত্সাশাস্ত পুস্তক Gitta চিকিৎসা! করতেন। Stat! 


চিত্র ৮৯--ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় ছাত্ৰচতুষ্টয় 
(বাম হইতে দক্ষিণে ভোলানাথ qu, গোপালচন্দ্র শীল, 
দ্বারকানাথ বন্ধু ও ATT চক্রবর্তী ) | 


চিত্র ৯*--স্তর উপেন্দ্ৰনাথ ব্রহ্মচারী | 


চিত্র ৯১--ডঃ লেওনার্ড ety | 


বিখ্যাত আরবী চিকিৎসক আল্‌ জাহ্‌রাভী বা আজ: জাহ্‌রাভী লিখিত শল্যচিকিৎসা 
পুস্তক “কিতাব আল্‌ তস্রিফ”এর তিনটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ও উহার সরল বাংলা 
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I, ye PR ১৫ T A 
الصبورهه‎ ak _ 


£j Ís abby pl li, নল) 
টার 
০1/85/৮০৮৮ 
sky, রি 
Tid. WS لک‎ 2 
d Baus 04১৭১ a Salt 
Pies uaa 
A aN Hes 
e HERE ON beth a 
EE al i اسنہ سم اح‎ 


২০০৫৮ টো : 


চিত্র ৯২ 


চিত্র ৯২_ বাংল! ব্যাখ্যা : 


তারপর তুমি উহাদের উপর কাচি প্রয়োগ কর কিন্ত অতিশয় হান্ধাভাবে 
এবং অতি সন্তর্পণে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত মুছতে থাক যেন রক্তের উত্স দেখা ۱ 
কাচি এমনভাবে ব্যবহার করবে যেন রোগীর বেশী কষ্ট ন! হয়। 


রৌদ্রালোকিত মধ্যাহ্ন হওয়া বাঞ্চনীয় | 
যাতে অ 


এই অস্ত্রোপচার ঠিক 


একাজে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করতে হবে 
fee শিরাটি ছাড়া অন্য কোনও SET কাটা ন! পড়ে। অতঃপর চোখে 


“আশয়ার-আস্মার” ও “আখয়ার” ফোটা ফোটা দিতে হবে ফলে দূষিত রস শোধিত 

হবে কেননা শুধুমাত্র অস্থপ্রয়োগ করে দূষিত পদার্থ 6 কর! যায় না। তারপর 

চোখটি বন্ধনী দিয়ে বেঁধে দাও এবং কয়েকদিন বন্ধনী থুলো না। ব্যথা প্রশমিত 

হবে এবং ফোড়াটিও সেরে যাবে, যদি না হয় তবে পুনরায় অস্ত্রোপচার করতে হবে। 
ইন্শাজাহ্‌ 
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কিন্ত যদি তরল দূষিত পদার্থের পরিমাণ বেশী হয় এবং ফোড়া আবার বড় 
হয় তাহলে তাকে ছুই অংশে খণ্ডিত কর--.... 

যদি দূষিত পদার্থ পরিমাণে বেশী atom হয় এবং তার লক্ষণ এই যে 
1۳5۲۲۲ সমস্ত তন্ত্ীগুলি চারদিক থেকে শিথিল হয়ে গিয়েছে। তুমি সেই ক্ষতের মধ্যে 
area দিলে উত্তাপ agea করবে | 

۳۳۹۱۹۵۱۲ করবার পর সমস্ত দুষিত পদার্থ Ret করে দাও এবং "eft 
15۳ এবং “ফায়েদ্‌” দিয়ে জোরে বেঁধে npe | পাচদিন পর সেই বন্ধনীগুলিকে 
আল্‌ কোহল্‌ কিংবা তেল দিয়ে ভিজিয়ে খুলে দাও এবং মলহম্‌ পটি দিয়ে ক্রমান্বয়ে 
চিকিৎসা state | 


রোগীকে শুদ্ধ এবং অপেক্ষাকৃত নীরস ats খেতে নির্দেশ দেবে | ইন্শাল্লাহ 
রোগীর দেহে শক্তি ফিরে আসবে এবং রোগ নিরাময় হবে। 
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893 যদি একবার “দাগ!” দেবার পর ত! ফলপ্রস্থ না হয় তাহলে দেখ! দরকার 
যে রোগী স্বাভাবিকভাবে অতি শক্তিশালী বা অতি দুর্বল কিনা। যদি সে শীত 
অনুভব করে তবে তার মাথার সম্মুখের ছুই অংশে আবার “দাগ!” দিতে হ*বে। 
“দাগ!” কিন্ত কদাচ হাড় পৰ্যন্ত প্রসারী হবে না, কেনন। তাতে রোগী ভীষণ কষ্ট 
পাবে। “মেক্‌ৃওয়!” মাথার وه‎ হওয়া বাঞ্চনীয় | যেমনটি আমি বৰ্ণন| করেছি 
ঠিক সেইরূপ | 

নীচের ছবিটি “দাগা” যন্ত্রের | 


যুগে যুগে ৮১ 
শারীরস্থান বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন এবং শবব্যবচ্ছেদ-এর ঘোরতর 
বিরোধী ছিলেন। বেনিয়ে ফরাসী দেশের বিখ্যাত মপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৫৫৮ বা ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্থুরাট বন্দরে 
অবতীর্ণ হন এবং মুঘল সম্ৰাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্‌-এর 
ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। আওরঙ্গজেব কর্তৃক দারা শিকোহ্‌ নিহত 
হবার পর তিনি অপর এক ফরাসী ভারত পরিব্রাজক তাভেরনিয়ে-এর সঙ্গে 
১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বন্গদেশে এসেছিলেন। দারা শিকোহ্‌-এর TON এক পত্নীর 
মুখাবয়বে এক দুষ্ট স্ফোটকের চিকিৎসা করে বেনিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন ৷ 

চার্লস cec] নামক অপর এক ফরাসী পরিব্রাজক বলেছেন যে, পণ্ডিত 
নামধেয় পৌত্তলিক ভারতীয় চিকিৎসকগণ চিকিসাবিগ্ঠার জ্ঞান ব্যতীতই 
চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন। তাদের কাছে বংশানুক্ৰমিক wa প্রাপ্ত কিছু 
ভেষজাদি ও চিকিৎসা কল্প বিধি ছিল। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে গাসিয়া দে অতা 
নামক বিখ্যাত ইহুদি বংশজাত পৰ্তুগীজ চিকিৎসক গোরাতে আসেন এবং 
রাজ্যপালের ব্যক্তিগত চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন | তিনিই গোয়াতে পাশ্চাত্য 
মতে চিকিৎসা শিক্ষার প্রবর্তন করেন। মেস্ত্রে ইয়োহান নামক এক জার্মান 
শল্যচিকিৎসক ১৫০০ খৃষ্টাব্দে গোয়াতে এসেছিলেন | তিনিই সম্ভবতঃ 
ভারতে আগমনকারী প্রথম watts শল্য চিকিৎসক | ১৫০৩ খৃষ্টাবে 
গন্সালো৷ ফেরনান্দেজ্‌ নামক অপর এক পতুগিজ চিকিৎসক গোয়াতে আসেন 
ও স্বপ্লকাল বাস করেন, তার সময়ে গোয়ার ভেষজ ব্যবসায়ী ছিলেন গ্যাস্পার 
পিরেজ ও টমে পরেজ। পরবর্তী কালে গ্যাসপার পিরেজ নিজামের রাজসভায় 
a এর রাজদূত নিযুক্ত হন ۱ ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এক তথ্য থেকে 
জানা যায় যে গোয়া অঞ্চলের বায়ু অত্যন্ত বিষাক্ত ছিল। কিঞ্চিদধিক ১০০ 
বৎসরের মধ্যে সেখানকার জন সংখ্যা ৪০০,০০০ থেকে মাত্র ৪০,০০০ এ নেমে 
আসে। ১* জন পতুগীজ রাজ্যপাল গোয়াতেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। 
তৎকালে সেখানে “মর্দেখিন্” নামক এক ভয়াবহ জর ব্যাধির প্রকোপ ছিল। 
"xc fier" জরে আক্রান্ত হলে মৃত্যুই ছিল একমাত্র পরিণতি। আপাতদৃষ্টিতে 
মর্দেখিন বর্তমানের ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। 

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সন্ত ফ্রান্সিস জাভিয়ের এর মরদেহ সুদূর চীনদেশের সান্‌ - 
চিয়াম্‌ থেকে গোয়াতে আনীত হয়েছিল। গোয়ার নারী চিকিৎসকদের মধ্যে 
cate) হুলিয়ানা-এর নাম উল্লেখযোগ্য । পরবর্তীকালে তিনি তিনি মুঘল 


৬ 


৮২ চিকিৎসা «tu 


সম্রাট আকবরের হারেমের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে গোয়ার 
পৰ্তুগীজ সরকার ভারতীয় চিকিৎসকদের চিকিৎসা ব্যবসায় বাতিল করে 
দেন। খুষ্টধর্মীবলহ্বীদের উক্ত চিকিৎসকদের নিকট চিকিৎসা না করার জন্য 
এক নিষেধনামা। প্রচার করা হয়। 

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে নিকোলাউ মান্ুচ্চি নামক এক ভেনীসিয় যুবক লর্ড 
বেলামণ্ট নামক ইংরাজের সঙ্গে স্থরাট বন্দরে অবতীর্ণ হন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দ 
তিনি দারা শিকোহ্‌এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি দুইবার 
গোয়া পরিদর্শনে বান ও কিছুকাল চিকিৎসা ব্যবসায় করেছিলেন । দারা 
শিকোহ্‌ নিহত হবার পর তিনি আগ্রা neus বেশ জাকিয়ে চিকিৎসা ব্যবসা 
করতে AE করেন। তার চিকিৎসা RIN কোনও জ্ঞান ছিল না| fee 
তিনি সপ্রতিভতা ও বাক্চাতুরীর সাহায্যে রোগক্লিষদের মনে আশার সঞ্চার 
করতে পারতেন । ১৬৭১-১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি লাহোরবাসী ছিলেন এবং 
১৬৭৮-১৬৮২ পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের অধীনের চিকিৎসক ছিলেন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে 
তিনি মাদ্ৰাজ সহরে পৌর চিকিৎসক নিযুক্ত হন | “BIRT দে| মোগর” বা 
মুঘল কাহিনী নামক পুস্তক রচন| তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি। তিনি এ পুস্তকে 
লিখেছেন যে, শিকান্দর বেগ্‌ নামক এক আর্মানী দারার পুত্র 7۲ 
শিকোহ্‌-এর চিকিৎসক, ছিলেন এবং বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহান-এর চিকিৎসক 
ছিলেন মুকার্রাম খান্‌ নামক এক পারসিক। এছাড়া দিনেমার ইয়াকব: 
1327 ও গেল্মের ফোরবুর্গ, ফরাসী লুই বেইসো, von ও কাতেন্‌ এবং 
ভেনিসীয় akami লেগ্রেপ্সি প্রভৃতি yatta চিকিৎসকগণ খণ্ডিত ভারতের 
বিভিন্ন রাজন্বর্গের সভা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে মঃ 
5۳ দ্য লা পালিস্‌ মুঘল দরবারে এবং মঃ ক্লডিয়ুস্‌ মালে এলাহাবাদের 
শাসকের চিকিৎসক ছিলেন। ১৭১৫-১৭১৬ পর্যন্ত মুঘল সম্রাট ফারুখ শিয়ার- 
এর চিকিৎসক ছিলেন মঃ মাতিন। পরবর্তীকালে তিনি বাহাদুর শাহ ও মহম্মদ 
শাহ্‌-এর অধীনে ও চাকুরী করেছিলেন। মহীশৃর-এর নবাব হায়দার আলী ও 
টিপু সুলতানের চিকিৎসক ছিলেন ay মাতিন নামক ফরাসী | 

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী পরিব্রাজক জ্য বাপ্চিন্ডে তাভেরনিয়ে 
ভারত পরিল্রমণে এনেছিলেন | তার পিত! গাব্রিয়েল তাঁভেরনিয়ে ভূগোল- 
বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন | Sta পিতার উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় ay বাপ্চিন্ডে 
ছয়বার প্রাচ্য পরিক্রমা! করেছিলেন | ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইস্পাহান হয়ে তিনি 


যুগে যুগে ৮৩ 
ভারতে আসেন এবং স্থরাট, আগ্রা, গোয়া, গোলকুণ্ডা ও ঢাকা প্রভৃতি নগর 
পরিদর্শন করেন। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্বতন বাংলার লোহার win সহরে 
এসেছিলেন | তিনি তার বিখ্যাত পুস্তক “sree রেলাসিও দু সেরেইল ছু গ্রাদ্‌ 
সিনিয়র” নামক গ্রন্থে তার অভিজ্ঞতার মনোরম বিবরণ রেখে গেছেন। 
ইংরাজীতে ভাষান্তরিত গ্রন্থটির নাম “তাভেরনিয়েরস্‌ ট্রাভেল্স ইন ইত্ডিয়া”। 
তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন যে, তৎকালীন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় রাজকীয় 
চিকিৎসক ছিল কিন্তু জনসাধারণ চিকিৎসার অভাবে মারা যেত। গৃহস্থবধুরা 
বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে টোটকা! বনৌষধি সংগ্রহ করতেন ও গৃহ চিকিৎসায় 
প্রয়োগ করতেন। বড় বড় গ্রামে ও গঞ্জে ভেষজ ব্যবসায়ীরা! লতাগুন্ম বিক্রী 
করত এবং অনুপানের ব্যবস্থাপত্র দিত। পিটার্‌ ডেলান্‌ নামক এক 'ওলন্দাজ 
গোলকুগ্ডায় সভা চিকিৎসক ছিল। তাভেরনিয়ে-এর পরবর্তীকালে ভারত 
ভ্রমণে এসেছিলেন ফঁসোয়া বেনিয়ে, লে জয় থেভেনো।, জন্‌ চারদিন্‌, কারে, 
জন ফ্ৰেয়ার ও মানুচ্চি। জন্‌ ফ্রেয়ার ছিলেন ইংরাজ, তিনি ১৬৭৫ ۲ 
ভারতে এসেছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে তার 
ধারণা উচ্চ ছিল না। 

ভারতে স্থায়ী রাজ্য স্থাপন! করতে পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ও 
ফরাসীরা বিশেষ সফলতা লাভ করে নি। কিন্তু বিচক্ষণ ও কুটবুদ্ধি ইংরাজরা 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকদের ছদ্মবেশে ক্রমে ক্রমে ভারতের মাটিতে 
স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন | 

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ জেমিসন্, ডঃ ব্রিটন ও ডাঃ ট্রেলার নামক তিনজন 
ব্ৰিটিশ চিকিৎসক ভারতীয়গণকে যুরোগীয় চিকিংসাশিক্ষাদানের বিষয় উদ্যোগী 
হন। প্রথমতঃ হিন্দু ছাত্রদের কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে 
ও মুসলিম ছাত্রগণকে কলিকাতা মাদ্রাসায় পারসীক ভাষায় মাধ্যমে চিকিৎসা- 
বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, হত। ইতিপূর্বে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে আলিপুরের নিকটবর্তী 
ছুলানদহ গ্রামে একটি বৃহৎ যুরোপীয় আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়েছিল। we 
স্থানে ফাদার কিরনান্দার নামক এক সুইডেন দেশীয় ধর্মষাজকের আশ্রম ছিল। 
আরোগ্শালাটি প্রথমে জেনারেল হাসপাতাল ও পরে প্রেসিডেন্দী জেনারেল 
হাসপাতাল এবং বর্তমানে শেঠ হুখলাল কারমানী মেমোরিয়াল হাসপাতাল 
নামে পরিচিত। উক্ত হাসপাতালে ম্যালেরিয়া রোগ বহনকারী মশক সম্বন্ধে 
মৌলিক গবেষণা করে ভারতজাত ইংরাজ চিকিৎসক রোণান্ড aay ১৯০২ 


৮৪ চিকিৎস! শাস্ত্ৰ 


খৃষ্টাব্দে চিকিৎসাশান্তের দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হন | ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে 
কলিকাতায় সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা প্রদান 
আরম Bl প্রথমতঃ চার বৎসর পাঠের পর ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া 
fsu—va 
হত। পণ্ডিত cup গুপ্ত নামক বাঙ্গালী তথ| ভারতীয় ছাত্র সর্বপ্রথম 
মানুষের শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন | তার সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়ম দুৰ্গ থেকে: 
তোপধবনি করা হয়েছিল | 
১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজকীয় শল্যচিকিৎসক সংস্থা ও রাজকীয় ভেষজ" 
ব্যবসায়ী সমিতির পাঠ্য ক্রমের অনুকরণে শিক্ষার কাল বধিত করে পাঁচ বছর 
করা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ডঃ রাধাগোবিন্দ কর' 
নামক «twist চিকিৎসক কলিকাতায় ভারতের সর্বপ্রথম বেসরকারী চিকিৎসা 
চিত্রর_৮৮ 
মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বৃটিশ রাজত্বকালে বিদ্যালয়টি কারমাইকেল 
মেডিকেল কলেজ ও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ" 
নামে পরিচিতি লাভ করেছে | 
চিত্র__-৮৯ 
১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ভোলানাথ Ty, ডাঃ গোপাল চন্দ্র শীল, ডাঃ দ্বারকানাথ 
বন্ ও ডাঃ TT চক্রবর্তী নামক বাঙ্গালী ছাত্ৰ চতুষ্টয় উচ্চমানের চিকিৎসা- 
Ra শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। বাঙ্গালী ধনী ও বিদ্যোৎসাহী প্রিন্স 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মুশিদাবাদ এর নবাব সাহেব উক্ত ছাত্রদের শিক্ষা ব্যয়ভার 
বহন করেছিলেন। প্রথমোক্ত তিন জন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন 
এবং শেষোক্ত জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন ۱ পরবর্তীকালে কলিকাতী' 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভেষজশান্ত্রে প্রথম এম ডি হন ডঃ চন্ত্রকুমার দে, শল্য-- 
চিকিৎসায় প্রথম এম এস: হন মিঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধাত্ৰীবিদ্যার 
প্রথম এম্‌ ও হন ডাঃ সতীনাথ বাগচী । ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত নিদ্বানতাত্বিক 
ডঃ লিওয়ার্ড রজার্স, কলিকাতায় স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন স্থাপনা করেন ৷৷ 
us 
১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মাকিন ধনবীর রকিফেলার-এর বদান্যতায় কলিকাতায়, 
ইন্‌ষ্টটিউট; অব. হাইজিন্‌ এণ্ড পাব্‌লিক হেলথ স্থাপিত হয়। 


৮৫ 


pp যুগে 

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনার অব্যবহিত কাল পরে বোম্বাই ও 
sinters Saat কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 
ভারতের সর্বপ্রথম স্নাতকোত্তর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কলিকাতায় স্থাপিত 
হয়। বাদলার হুসস্তান ও দেশবরেণ্য 5 চিকিৎসক ডঃ বিধানচন্ত রায় 
উক্ত প্রচেষ্টায় প্রধান উদ্যোক্তা | 

ভারতীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে স্তর উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মাচারী ও স্তর 
কেদারনাথ দাশ প্রভৃতির নাম বিশ্ববিখ্যাত | স্তর উপেন্দ্ৰনাথ ভয়াবহ কালাজর 

চিত্র__৯১ 

রোগের উষধ “রিয়া িবামিন” আবিষ্কার করে সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ 
করেন। 

যুরোগীয় চিকিংসাশাস্তরের ক্ৰমোন্নতি ও অবহেলাজনিত ভারতীয় চিকিৎসা- 
শাস্ত্রের ক্রমাবনতির জন্য কালক্রমে ভারতীয় চিকিত্সাশান্ত্ৰ আজ প্রায় 
এঁতিহাসিক ঘটনার পৰ্যায়ভূক্ত হয়েছে। কেবলমাত্র ভবিষ্বাতদ্ৰষ্টারাই বলতে 
পারেন যে প্রাচীন ভারতীয় চিকিত্সাবিগ্ভার উৎকর্ষ কবে আবার প্রাচীন 
গৌরব ফিরে পাবে | 


পরিশিষ্ঠ 
সরল বাংলা ব্যাখ্যা সহ কতিপয় প্রামাণ্য শাস্তীয় Safe 
SHEA বলং স্বাস্থ্যমুৎসাহোপচয়ৌ প্রভা | 
ওজস্তেজোহগ্নয়: পণাশ্চোক্তা দেহাগ্রিহেতুকাঃ ৷৷ ১ 
যান্তেহগৌ RS যুক্তে চিরং জীবত্যনাময়: | 


বোগীস্তাদ্বিকুতে মূলমগ্নিস্তস্মানিক্ল্প্যতে ॥ ২ 
(চরক চিকিত্সা ১৫ | ১-২ ) 
۹71471: দেহের অগ্নিজনিত ফল হ'ল-_ আয়ু, গাত্রবর্ণ, শক্তি, স্বাস্থ্য, 
আনন্দ, সুলতা ( উপচয় ), উজ্জলতা, ব্যাধি গ্রতিরোধকারী ক্ষমতা, ( ওজঃ ), 
প্রাণপ্ৰাচু্ব ( তেজ ) ও খাদ্যবস্তু জীৰ্ণ করার দাহিকাশক্তি ( অগ্নি ) | ১ 
শরীরগত অগ্নি ক্ষয়প্ৰাপ্ত হ’লে রোগীর মৃত্যু হয়। শরীরে যদি এই অগ্নি 
যুক্ত থাকে, তবে fas চিরজীবি ও নীরোগ হয়। বিকৃতি ene হ'লে, মূল 
অগ্নির উপসর্গ কি কি হয়, তাহা নিরূপণ কর! হচ্ছে ॥ ২ 
আমাশয়গতঃ আহার: পাকং প্রাপ্য TSAR পশ্চাৎ 
পচ্যমানানায়ে কেবলং FOR পরিসমাপ্তং পাকং প্রাপ্যপশ্চাৎ 
পাক: কিট্রমুত্রপুরীষয়োঃ পৃথগৃভাবেন পক্কাশয়ে গমনাং 
পৃথগ্‌ভৃত্বা সারভূতো রসাখ্যে| দ্রবরূপঃ সন্‌ রসাদিবাহিনীভি £ 
ধমনীভিঃ স্ৰোতোভিঃ পশ্চাৎ সৰ্ব্বাশয়ং রসরক্তাদিধাত্বাযায়ং estore ৷ 
) 555 বিমান ২। ২৪) 
ব্যাখ্যা ঃ পাকস্থলীতে ats বস্তু গেলে পাকক্ৰিয়| দ্বারা! পর অর্থাৎ হজম 
হ'তে 5۳ করে। পরে পাকাশয়ের সেই সমস্ত বস্তু কিট অর্থাৎ NS থেকে 
পৃথক্‌ হ'য়ে সারবস্ততে পরিণত হয়। সারবস্ত রস নামে পরিচিত। রস 
আবার দ্রবীভূত হ'য়ে রসবাহিকা ধমণী-শ্ৰোতের মধ্য দিয়ে রন, রক্ত, ধাতু 
ইত্যাদি রূপে শরীরের সৰ্বস্থানে পরিচালিত হয়। 
অগ্যধিষধনেমন্নস্ত গ্রহণাদ্‌ গ্রহণীমতা। 
নাভেরুপরি সা হ্যাগ্লিবলোপন্তস্তবুংহিতা ৷ 
অপক্ষং ধারয়ত্যন্নং Aa "ruf চাঁপধ্যঃ 
দুর্বলাগ্রিবলান্দষ্টাদীমমেব বিমুধ্চতি ॥ 
(চরক চিকিৎসা ১৫ ৫৩-৫৪ ) 


৮৭ 


যুগে যুগে 
ব্যাখ্যা 2 নাভির উপরে অগ্নির স্থান অগ্নির এই স্থানকে গ্ৰহণী বলা 
হয় কেননা ইহা IIE গ্রহণ করে। এহণীকে অগ্নি ধরে আছে। অপরিপক 
খাত্তবস্তকে পরিপক্ক ক'রে নিম্নদেশে নামিয়ে দেয়। ভক্ষিতত্রব্য দুৰ্বল 
অগ্নিদ্বারা দূষিত হ’লে মলরূপে গ্রহণী তাকে ত্যাগ করে। 
ত্বক্পৰ্য্যন্তন্ত দেহস্ত যোহয়মন্গবিনিশ্চয়ঃ | 
শল্যজ্ঞানাদূতে নৈব TOT কেষুচিং ৷ 
তন্মানিসংশয়ং জ্ঞানং D শল্যন্ত বাঞ্ধতা | 
arta I সম্যগ্‌দ্ৰষ্টব্যোদ্গবিনিশ্চয়ঃ | 
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং AYES TES | 
সমাসতস্তদুভয়ং gal জ্ঞানবিব্ধনম্‌ ৷ ( স্ুশ্রুত-শারীরস্থান ৫1৪ ) 
ব্যাখ্য। 2 শরীরের ATT এমনকি ত্বকের সম্পূৰ্ণ জ্ঞান শল্যবিষ্তা ছাড়া 
বর্ননা করা যায় না। তাই শল্যবিগ্ভার জ্ঞান নিঃসন্দেহে বাঞ্চনীয় | মৃতদেহ 
শোধনের পর শল্য প্রয়োগ করে সমন্ত 7 দেখা উচিত। এভাবে 
প্রত্যক্ষ দর্শন ও At উভয়ে মিলিত হ'য়ে আরও জ্ঞান বৃদ্ধি করে। 
এবমাদিষু মেধাবী ঘোগ্যাহেষু যথাবিধি | 
দ্রব্যষু যোগ্যাং কুৰ্বাণো ন প্রমুহাতি TÍR ॥ 
তস্মাৎ কৌশলমন্বিচ্ছনং শাস্তৰক্ষারাগ্নি কৰ্মহ ৷ 
যস্য যত্রেহ সাধৰ্ম্মং তত্ৰ যোগ্যং সমাচয়েহ ৷৷ 
( হুত্রত-শারীরস্থান ৪1৪-৫ ) 
ব্যাখ্যা 2 এভাবে মেধাবী চিকিৎসক উপযুক্ত প্রাথমিক দ্রব্যগুলির উপর ۰ 
এ fagi (TT) নিয়মিত প্রয়োগ করে কখনও মোহগ্ৰস্ত হ'ন ন৷ ৷ তাই 
যিনি «m, ক্ষার ও অগ্নিকর্মের কৌশল যেখানে আরও আয়ত্ব করিতে ইচ্ছুক, 
তিনি সেখানে নিজের ধর্ম অর্থাৎ বিদ্যার প্রয়োগ ۱ 
তন্মাং সমস্ত্ৰগাত্ৰমধিধোপহতম্‌ দীর্ঘব্যাধিপীডিতম্‌ কৰ্ষশতিকং 
নিঃহুষ্টান্তপুরীবং পুরুষমবহন্ত্যামাপগায়াং FO ASRS 
মুঞ্জবন্ধনকুশশণাৰ্দীমন্যাত মেনাবেষ্টিতাঙ্গমপকাশে। দেশো CTS | 
সম্যক্‌ প্রকুয়িতঞ্চোদ্বংত্য ততো! দেহং সপ্রাত্।__ 
ছুশীরবালবেণুবক্ধ কুঞ্চানামন্যতমেন শনৈঃ শনৈঃ 
অবর্ষয়নং তুগাদীন্‌ সৰ্ব্বানেব বাহাভাস্তরাঙ্গ-_ 
প্রত্যঙ্গবিশেষন্‌ লক্ষয়েচ্চক্ষুষা | ( সুশ্ৰুত শারীরস্থান_৫1৫০ ) 


৮৮ চিকিৎসা শান্তর 
ব্যাখ্যা ঃ তাই এমন একটি লোকের শব নিতে হ'বে যে দীর্ঘদিন রোগ 

ভোগ করেনি, যাকে হত্যা কর! হয়নি অথবা যে শতায়ু AZ| তারপর 5 
থেকে সমস্ত মল বের করে দিয়ে সেই দেহটি একটি PIIRI মধ্যে রেখে, 
X কুশ, শণ ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিতে হ'বে। তারপর দেহটি বদ্ধ জলাশয়ে 
ডুবিয়ে রাখতে হবে। সাতদিন পরে দেহটি সম্পূৰ্ণ বিকৃত হয়ে গেলে, জল 
থেকে দেহটি তুলে উশীর, বাশ অথবা চুলের তৈরী তুলিকা দিয়ে ত্বক ইত্যাদি 
ধীরে ধীরে ঘষে তুলে ফেলতে হ'বে। তারপর দেহটির প্রতিটি অঞ্চপ্রত্যন্রের 
বাহির ও ভিতর নিজের চোখে দেখতে হ'বে | 

অধিগত সর্শাস্থার্থমপি শিন্তং যোগ্যং কারয়েৎ। 

সেহাদিষু ছেদাদিযু চ কর্মপথমুপদিশেৎ | 

হবহুশ্রতপাকৃতযোগ্যঃ কৰ্মস্বযোগ্যে| ভবতি | 

তত্র "entera কালিন্দকত্রযুসৈর্বাষক কর্কাটক__ 

প্রভৃতিষু, চ্ছেদ্যবিশ্যেন্‌ দর্শয়েচ্ছন্‌ 

কর্তনপরিকর্ভানানি চোপদিশেৎ | দৃতিবস্তিপ্রসেবক_ 

agers পঞ্চ পূর্ণেষুমেছাযোগ্যাম্‌ arate চর্মণ্যাততে 

লেখ্যন্ত যৃতপশুশিরাস্থত্‌পলনালেষু চ বেধ্যস্ত 

ঘুণোপহতকাষ্ঠবেহ্থমলনালো শুককালা বুমুখেস্বসথন্ 

পনসবিস্বোবিল্ধফলমজ্জযৃতপশুদস্তেধাহার্যস্ত 

মধুচ্ছিষ্টোপলিপ্ডে শাল্সলীফলকে Rats 

স্থক্মঘনবস্ত্ৰান্তয়ো যতুচৰ্যাস্তয়োশ্চ সৌব্যস্ত, 

পুস্তময়পুৰুষাঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষেষু বন্ধযোগ্যাং 

মুদুমশাংপেষীযু উৎপলানেষু কর্ণসন্ধিবন্ধযোগ্যাম্‌ 

যুদুষুমাংঅখগ্ডেষগ্িরক্ষারযোগ্যাম্‌ উদ কপূর্ণঘট-_ 

পাশ্বশ্ৰোতসি অলাবুমুখাদিষু চ নেত্র গ্রণিধান__ 

বস্তিব্রণবস্তি Aes যোগ্যামিতি ॥ ( সুশ্ৰুত সংহিতা ৯/২-৩ ) 

ব্যাখ্যাঃ সমস্ত শাস্ত্র ভাল করে আয়ত্ব করার পরে ছাত্রকে (শল্য) 

চিকিৎসায় পারদর্শী করান উচিত। দেহে তরল পদার্থের স্থচিপ্রয়োগ ও 
অস্ত্রোপচার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন | দেহে sensit দেখতে ইচ্ছুক ছাত্রকে 
প্রথমে পুষ্পফল, অলাবু (লাউ ), তরমুজ, শশা, কীকুড় ইত্যদি ফল কেটে-কেটে 
শেখাতে হবে। শরীরের গভীর অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার করতে হ’লে জলভরা৷ 


৮৯ 


pr যুগে 
চামড়ার থলি, পশুর gares অথবা অন্য কোনও থলিতে জল পূর্ণ করে 5 
_ করতে হ'বে। লোমশ চামড়াতে ঘর্ষণ প্রয়োগ, পদ্মনালের সাহায্যে মৃত পশুর 
শিরায় aerated, শলাক| দিয়ে পরীক্ষা ও ক্ষতসথান পূর্ণ করার জন্য ew 
কাঠ, বাশ অথবা শুকনো লাউয়ের মুখের ব্যবহার, fa, বেল, কাঠালবীজ 
মুতপশুর দন্তে উৎপাটন প্রণালীর প্রয়োগ, সিমুল কাঠের Sata উপর মোম 
মাখিয়ে ক্ষরণ ব| শৃণ্যীকরণ, XÛ www বা! পাতলা চামড়া দিয়ে ক্ষত 
জোড় লাগানো, পুতুলের অঙ্গপ্রত্যদের উপর ক্ষত বন্ধনের চর্চা। নরম মাংস- 
পেশীতে পদ্মনালের সাহায্যে কর্ণসন্ধি শিক্ষা, নরম মাংসখণ্ডে অক্ত্রচিকিৎ্সার 
یم‎ অথবা ক্ষারের প্রয়োগ আর জলপূৰ্ণ ঘটের সহীর্ণ কাটলে ক্ষত দূরীকরণ 
বা! স্থচিপ্রয়োগের শিক্ষণ করা উচিত। 
গ্রীক 
“হিরোফিলোস্‌ দে এন্‌ Cel দিয়াইএটিকে। কাই সোফিয়েন ফেসিন 
আনেপিদেইকেতন কাই তেখেন কাই ইস্থুন আত্তোগেনিস্তন কাই AT 


আখেরেইওন কাই লোগন আছুনাতন আপোউসেস্‌।” 
ব্যাখ্য। ঃ স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কলা, বিজ্ঞান, Til, বিত্ত ও 


শৌর্ধ সবই অর্থহীন | হিরোফিলোস 
লাতিন 
“a ভিভোম Cee 
মরগান্নি 


ব্যাখ্যা £ মৃত্যুই জীবনকে শিক্ষা দেয় অর্থাৎ এক রোগীর মৃতদেহ 


ব্যবচ্ছেদ অন্য ব্যক্তির দীর্ঘজীবন লাভের AT | 
জিওভান্নি বাতিস্তা মরগান্নি 


Quotes from “The CANON OF MEDICINE OF 
AVICENNA (QUANOON EL FIT TIBBI) O. Cameron 


Augustus M. Kelley, New York, 1970. 


“Gruner, 
nto new ones, and so them- 


998. “Some diseases turn i 


This is very satisfactory. One disease 


selves disappear. 
becomes the medicament for curing other. 
«malaria often cures epilepsy (cf. GPI) also podagra, varices 


and arthralgias مس‎ Àl Ibn Sina 


Thus, quartan 


aa চিকিৎসা শাস্ত্র 
ব্যাখ্যাঃ “কোনও কোনও রোগের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয় 
এবং সেই রোগগুলিকে আর চেনা যার না। ঘটনাটি মঙ্গলপ্রদ ۱ এক 
রোগকে অন্য রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। যেমন, ম্যালেরিয়া জর 
ঘারা যুচ্ছারোগ (উপদংশ জনিত), পদবেদনা, FÊR এবং অস্থিগ্রন্থি 

_ বেদনা প্রভৃতি রোগের উপশম ঘটানো যায়।” অভিসেনা 
20. “Natural Philosophy of four elements and no more. 
The physician must accept this. Two are light, and two are 


heavy. The lighter elements are fire and air; the heavier 


are earth and water.” Ibn Sina 


ব্যাখ্যা! ‘প্রাকৃত দৰ্শনশান্নে চারটি মৌলিক পদার্থের উল্লেখ আছে। 
প্রতি চিকিৎসকের কথাটি ভান! উচিত। এ পদার্থগুলির মধ্যে ছুটি ভারী ও: 
দুটি হাল্কা। অগ্নি ও বায়ু হাল্কা এবং মৃত্তিকা ও জল ভারী 1” 
অভিসেন্না 
803. “Wine does not readily inebriate a person of 
vigorous brain, for the brain is not susceptible to ascending 
harmful gaseaus products nor does it take up heat from the- 
wine toa degree beyond what is expedient. Therefore it 
renders his mental power clearer that before ; other talents- 
are not affected in such an advantageous manner, The- 
effect is different on persons who are not of this calibre, 
A person who is weak in the chest, to the extent that 


the wintertime is trying to the breathing, cannot (wisely) 
take much wine." Ibn Sina 


ব্যাখ্যা ঃ “শক্তিশালী xfum যে ব্যক্তির আছে, সে স্থরাপান করলে 
মাতাল হয় না। উপরন্ত جد‎ তার মনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তার কোনও. 
প্রতিভাই সুরা ছারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু তার অপেক্ষা fee ব্যক্তির 
পক্ষে উক্তিটি প্রযোজ্য নয় | 
যে ব্যক্তির শ্বাসযন্ত্ৰ দুর্বল তাদের পক্ষে শীতকালে স্ুরাপান ক্ষতিকারক |” 
অভিসেন্ন! 
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চিকিৎসাখান্ত্ৰ যুগে যুগে 
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ex fa. বি. এস্‌, এম্‌. এস্‌. تک‎ এস্‌, এফ্‌. GL এস্‌., GE এ, সি. এস্‌, 

এফ. আই. সি. এস্‌. ; ডি. লিট্‌., এফ্‌. আই. এম্‌. এস্‌. এ., 

পি. এইচ্‌-ডি। 
অধ্যাপক স্নায়ুশন্য চিকিৎসক ও স্নায়ুতত্ব বিভাগীয় প্রধান, নীলরতন সরকারা 
মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা; ভারতীয় THOT সংস্থার অবৈতনিক 
এঁতিহাসিক; ভারতীয় HOF পত্রিকার সম্পাদক ও জার্মাণ 
স্ারুশল্যশান্ত্র পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক; ভারতীয় 
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ও স্নায়ুবিজ্ঞান সংস্থার 
উপদেষ্টা ও ভারতীয় সেনা-বাহিনীর 
পরামৰ্শদাতা HT চিকিৎসক ৷ 


Calcutta 
১ 


CHIKITSHA SHASTRA YUGE YUGE 
(Medical Science through the ages) 
Dr. Asoke Kumar Bagchi 


© পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পৰ্ষদ 4540.«9 
প্রকাশকাল : মার্চ, ১৯৮৪ BA 6} 
প্রকাশক £ 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ 


( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা ) 
আৰ্য ম্যানসন ( নবম তল ) 8.C.E R T.. West Rengal 


৬এ, রাজা স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার Date le- Wi $m. n 
কলিকাতা -৭০০০১৩ Koc. we UU 


মুদ্ৰক £ 
52 


৩৩বি, মদন মিত্র লেন 
কলিকাতা-৬ 


প্রচ্ছদ £ Aa রায় 


মূল্য: আঠারে। টাকা 


Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive 
Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally 
Sponsored Scheme of Production of books and literature in 
regional languages at the University level of the Government 
of India in the Ministry of Education and Social Welfare 


(Department of Culture), New Delhi. 


p 


“বাল্মিকী নাদশ্চ সসর্জ পদ্ধং 
গ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহষিঃ | 
চিকিৎসিতং যচ্চ চকার নাত্রিঃ 
পশ্চাৎ তদ্‌ আত্ৰেয় মুনির্জগাদ ৷৷” 
( অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত ) 
১ম সৰ্গ 
অর্থাৎ 
xafs বান্সিকীর একটি উদ্ধৃতি থেকে কবিতার সৃষ্টি, 
যে কবিতা মহামুনি চ্যবন লিখতে অসমর্থ হয়েছিলেন। 
যে চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণয়ন করতে অত্রি অসফল হয়েছিলেন 
আত্রেয় সেই কার্যে সফলতা লাভ করেছিলেন | 


FO প্রয়াত পিতা পরম শ্রদ্ধেয় 
ডাঃ দ্বিজদাস বাগচী 
মহাশয়ের পুণ্যস্থতির উদ্দেশে 
উৎ্সগীকৃত। 
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কৃতজ্ঞতা স্বীকার 


এই পুস্তক প্রণয়নে ধারা আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে আমার 
@ শ্রীমতী সাধনা বাগচী, আমার সহকমিনী পাপিয়া পাল, প্রখ্যাত 
ভাষাতাত্বিক eus ی‎ ভারতীয় নৃতত্ব বিভাগের প্রাক্তন 
পরিচালক ডঃ স্থরজিং সিন্হা, সংস্কৃতজ্ঞা ডঃ শান্তি চক্রবর্তী, আরবী ও 
পারসিক ভাষার ARES ডঃ মহম্মদ সাবির খান্‌, ও নিরিক্ষক ডাঃ সমর 
রায়চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ-এর পরিচালক শ্রীদিব্যেন্ু হোতা, 
ও শ্রীঅশোক বিশ্বাস এবং আলোক চিত্রশিল্পী শ্রীভাহ্ণ চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য | 


মুখবন্ধ 


abaa থেকেই আমার ইতিহাস ও ভূগোল পড়ার নেশা ছিল। 
ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্য দিয়ে আমার কিশোর মন চলে যেত অতীতে বা 
দূর হ'তে দূরান্তে। 

এক চিকিৎসক বংশে আমার জন্ম। পিতামহ বৃটিশ দান 
চিকিৎসক ছিলেন । পিতা vot: দ্বিজদাস বাগূচী কারমাইকেল মেডিক্যাল 
কলেজ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্নাতক হ'ন। তিনি আমাদের আদিনিবাস 
উত্তরবন্ধের পাবনা শহরে চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। আমার বাবা অতিশয় 
বিদ্যোৎসাহী ছিলেন । তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের লাইব্রেরী থেকে বহু 
সচিত্র পত্রিকা আমাকে এনে দ্িতেন। তার মধ্যে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক 
ম্যাগাজিন আমাকে নেশার মত আকুষ্ট করত। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারতাম 
‘না, কিন্ত আমার মন এ পত্রিকার মধ্য দিয়ে চলে যেত বহু দূর দেশের নগরে 
প্রান্তরে । সেই সমস্ত দেশের বিচিত্র মান্য, পশুপক্ষী ও নৈসগিক দৃশ্য দেখে 
আমি মোহিত হতাম। পত্রিকাটির অন্থপ্রেরণাতেই আরম্ভ হয়েছিল আমার 
ইতিহাস ও ভূগোল পাঠের নেশা। 

আমাকেও বংশানুক্ৰমিক ভাবে চিকিৎসাশান্ত্র ব্যবসায়ী হ'তে হ'ল। 
যখন আমি আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের 
নিদানতত্বের অধ্যাপক ছিলেন পরমশ্রদ্ধেয় ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
তিনি এক বিশ্ববিশ্ৰুত চিকিৎসাবিষ্ঠার এ্তিহাসিক ছিলেন। তিনিই আমার 
চিকিৎসাবিগ্ভার ইতিহাস পাঠের পথ প্রদর্শক | অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি 
‘আমাকে তার নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহ থেকে কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিয়ে 
গিয়েছেন। সেই পুস্তকগুলি আজ পৃথিবীতে দুল্রাপ্য ও HT | 

aT চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠের জন্য আমি বেছে নিয়েছিলাম মধ্য 
ইউরোপের ভিয়েনা শহরটিকে | আপনারা সবাই অবগত আছেন যে 
ভিয়েনার চিকিৎসা! Roma পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্টান । বহু 
বিখ্যাত চিকিৎসা জগতের দিকৃপালগণ ভিয়েনা চিকিৎসা! বিদ্যালয়ের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন | আজ প্রতি পদে পদে চিকিতসাবিষ্ার ছাত্রকে তাদের নাম 
স্মরণ করতে হয়। তাদের উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতি, নিদান পদ্ধতি এবং 
রোগ নিরূপণ পদ্ধতি আজও প্রচলিত। পৃথিবীর বহুদেশেই এইরূপ আরও 


] « [ 


বিখ্যাত চিকিৎসকগণ ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে তাদের জ্ঞানগর্ভ চিন্তাধারা লিখে 
রেখে গিয়েছেন। ভিয়েনায় আমার পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ৬ভক্টর লিওপোল্ড 
স্তোন্বাউয়ের একাধারে স্নায়ুশল্য চিকিৎসাশান্তের প্রধান অধ্যাপক এবং 


চিকিৎসাশান্ত্রের ইতিহাসেরও প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমার. 


চিকিত্সাশাস্ত্রের ইতিহাস পাঠের উপর আগ্রহ দেখে পরম ay সহকারে 
আমাকে আরও বহু তথ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সেইজন্য আমি তার কাছেও 


আজীবন 1 অধ্যাপক স্তোন্বাউয়ের এর আদেশমত আমি জার্মান,- 


ল্যাটিন ও এ্রীকৃভাষা শিক্ষা করি। পরবর্তীকালে সেই শিক্ষ। আমার 


ইতিহাস ও ভাষাতত্ব পাঠের পরম সহায়ক হয়েছে। ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয়. 


স্নায়ুতত্ব শাস্ত্ৰীয় সংস্থার সভ্যরা আমাকে সংস্থার চিকিৎসাবিদ্যার এঁতিহাসিক 
পদাভিযিক্ত করে আরও ইতিহাস চর্চার প্রেরণ! দিয়েছেন | 

বর্তমান লেখাটি আমার ১৯৬৩ সালে অধুনালুপ্ত অমৃত পত্রিকায় ‘যুগ হ'তে 
যুগাস্তরে’ নামক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত লেখার ' অবলম্বনে পুনলিথিত ও 


পরিবধিত। ১৯৬৩ সাল এবং ১৯৮৩ সাল এই ছুই দশকের মধ্যে চিকিৎসা. 


শাস্ত্রের অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে। মাম্গষের শরীরে অন্য মানুষের TAT, 
বুক এবং অন্যান্য যন্ত্ৰাদি সংযোজন ও সংস্থাপন সম্ভব হয়েছে। রোগনিরপণ 
শাস্ত্রের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পদে পদে চিকিৎসাশান্্ পদার্থ 
ও রসায়ন বিজ্ঞানের অন্যান্য নব নব আবিষ্কার সমূহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িয়ে পড়েছে। আজ চিকিৎসাশাস্বে নতুন এক অধ্যায় সুচিত হয়েছে যার 
নাম বায়ো-ইঞ্রিনীয়ারিং বা ‘জীব প্রযুক্তিকলা,। কালক্রমে চিকিংসাবিদ্যা 
আরও কতদূর যে অগ্রসর হয়ে যাবে সে কথা আমার উত্তরস্থ্রীরাই হয় তে 
ভবিষ্যতের পাঠকদের জানাতে পারবেন। ইচ্ছাকৃত ভাবেই পুস্তটির আকার 
সীমাবদ্ধ রাখা হ’য়েছে কেননা কৌতুহলী পাঠকবর্গের মনে ভীতি উদ্রেককারী 
বৃহদাক্লতি পুস্তক প্রণয়নে আমার একান্ত অনীহা | 

আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা যদি ভবিষ্যতের চিকিৎসাশাস্ বিদ্যার ছাত্রদের 


মনে সামান্য কৌতুহল উদ্রেক করতেও সমর্থ হয় তাহলেই আমার এই লেখার 


সার্থকতা! প্রমাণিত হ’বে ৷ 


দৌলপুণিমা, ১৩৯০ অশোক কুমার বাগচী; 


কলিকাতা 


বিষয় পরিচিতি 


বিষয় 
qM s 
ভূমিকা | 


প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের এতিহা -"- 


প্রাচীন চৈনিক চিকিত্সাশাস্ত 
জাপানী চিকিৎসাশাস্ত 

প্রাচীন শ্যামদেশীয় চিকিৎসাশান্ম 
্থমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় চিকিৎসাশাস্তর 
প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাশাস্ত 

গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্ 

আলেক্জান্দ্রিয় চিকিতৎসাশানস্ত্ৰ 

রোমক চিকিত্সাশাস্ত্ 

প্রাচীন ইহুদি চিকিৎসাশাস্ত 

প্রাচীন আরবী চিকিৎসাশাস্্ 

আরবী চিকিৎসা পুস্তকাবলী 
চিকিৎসাশান্্রে বিশেষ আরবী অবদান 
কায়চিকিৎসা 

আরবী চিকিৎসাশান্ত্রে ভারতীয় প্রভাব 
প্রাচীন তুরস্কের চিকিৎ্সাশান্্ 

য়ুনানী চিকিৎসাশান্ত 

মধ্যযুগের যুরোগীয় চিকিৎসাশান্স 
রেনে্সাস যুগের চিকিৎসা 


সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাশান্ত্র cn 


বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
উনবিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র 
সংক্রামক রোগ AAT 
উনবিংশ শতকের নিদানতত্ব 
উপদংশ রোগের mansi 


r7 
৬7 
ww 


বিষয় 

ভিফৃথেরিয়া ati 
শরীরের নালীবিহীন গ্রন্থির কার্যপ্রণালী 
চেতনা-নাশকের সন্ধানে 
উনবিংশ শতকের মনোবিজ্ঞান 

TAT রোগ সমস্তার সমাধান 
শল্যচিকিৎসা ও ধাত্রীবিছ্যায় বি প্রভাব 
চিকিৎসাশাস্ত্রে পদাৰ্থবিদ্ধার অবদান pn 
বিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত 

বিংশ শতকের মানসিক রোগ চিকিৎসা! 
চিকিৎসাশান্ত্রে বিংশ শতকের অবদান 

বিংশ শতকের শল্য চিকিৎসা 

ভারতে মুরোপীয় চিকিৎসার প্রবর্তন 
পরিশিষ্ট 

তথ্যের স্থত্র 


এ‏ نت۲ 


॥ ভুমিকা ۱ 


কোটি কোটি বত্নর আগেকার কথা। পৃথিবীর কোন এক আদিম 
জলাভূঘির কাদায় একটি এককোষী IRI জন্ম হয়েছিল | . এককোষীর, 
পর এলো বহুকোষী জলচর প্রাণী। তারপর উভচর, খেচর এবং সর্বশেষে 


. পৃথিবীর বুকে আসে বানররূপী প্রাগখতিহামিক মান্থয়। কোটি কোটি 


বখ্সরের ব্যবধানে সেই TRA আজ পরিণত হয়েছে চন্দ্ৰে অবতরণকারী 
নভচর HAA! ۵5 প্রারম্ভে প্রাগৃ্এতিহামিক মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে 
34 করে কালক্রমে বর্তমান Vass মানুষে পরিণত হয়েছে। প্রথমে বিকট দর্শন 
এবং Ra প্রগঞঁতিহাসিক প্রাণীর আক্রমণ হ'তে তারা আত্মরক্ষা করতে 
শিখেছিল। fee তাদের দৃষ্টির অগোচরে বহু অদৃশ্য রোগজীবাণু, শরীরে 
প্রবেশ করার ব্যাপকভাবে তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হত। তারা 
অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির আধিপত্যকে মৃত্যুর কারণ বলে মনে করত। রোগ 
চিকিৎসার কোন উপায়ই তারা জানত cu) কিন্ত স্বাভাবিক রোগ 
প্রতিষেধক ক্ষমতাবলে তার! পৃথিবী থেকে অবলুণ্ হয়ে যায়নি । আরও 
লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীর বুকে নতুন নতুন রোগ দেখা 
দিয়েছে এবং সেই রোগানলেও আত্মাহুতি দিয়েছে বহু মানুষ, কিন্তু যারা 
বেঁচেছে তাদের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের মানুষকে বাচাতে সাহায্য করেছে। 
তাই আমার মনে হয়, চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্তমান সকল 
মানুষেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য |. í 

পৃথিবীর আদিতম রোগগ্রস্ত এক ডিনোসাউর-এর জীবাশ্ম পাওয়। 
গিয়েছিল মাকিন দেশের ওয়াইওমিং প্রদেশের একস্থানে। পুরা-নিদানতত্বের 
(গ্যালিওপ্যাথলজি ) পণ্ডিতগণের মতে ওই ডিনোসাউরের পুচ্ছের একটি 
অস্থি ক্ষয়রোগগ্রস্ত ছিল। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে সিনোষাউর পৃথিবীপৃষ্ঠ 
হয়ে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার জীবাশ্মটি রোগকিষ্ট জীবনের এক 
করুণ ইতিহাসকেই আজকের সভ্য মানুষের চোখে তুলে ধরেছে। মানবদেহের 


E চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


প্রাচীনতম রোগগ্রন্ত জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল যবদীপে | ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ 
প্রত্বতাত্বিকগণ খননকার্ষের দ্বারা যবদীপ মানুষের ( পিথাকান্থোপুস্‌ 
ইরেকটুদ্‌) একটি চোয়ালের অস্থি সংগ্রহ করেছিলেন। অস্থিটিতে একটি 
অবু'দ বা টিউমার fes | 
চিত্র--১ ; 
অতি প্রাচীন মানুষের রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান কেবলমাত্র তাদের অস্থির অবশিষ্ট 
থেকে জানতে পার! যায়। মিশর দেশীয় সংরক্ষিত ‘মমি’-এর দেহে রয়েছে 
অস্থি প্রদাহ, বুক ও মুত্রাশয়ের পাথনুরী, পিতাশয়ের পাথুরী, মেরুদণ্ড ও 
অপরাপর অস্থির ক্ষয়রোগ প্রভৃতির নিদর্শন | অবুর্দাক্রান্ত প্রাচীন মানুষের 
অস্থিও বহু পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন মিশরে দৃত্তরোগ ও বাতরোগের খুব 
প্রাদুর্ভাব ছিল। মিশরের steal, আখেনাটন-এর পিটুইটারী গ্রন্থির রোগ 
হয়েছিল তারও প্রমাণ সমকালীন চিত্র থেকে পাওয়া যায়। কেননা স্থদর্শন 
সেই ফারে| বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিৎ দর্শন হয়েছিলেন | 
دوع‎ 
ফরাসীদেশের পিরেনিজ: পর্বতের এক নির্জন গুহাভ্যন্তরে বন্যজন্তর ছাল 
পরিহিত এক যাদুকর চিকিৎসকের চিত্র অঙ্কিত আছে। পণ্তিতগণের মতে 
উক্ত চিত্রের শিল্পী অরিগনামিয়ান যুগের এক আদিম চিত্রকর । এরূপ 
বিচিত্রবেশধারী চিকিৎসক কিভাবে প্রাচীন মানুষের রোগযন্ত্রণা লাঘব করতেন 
তার কোনও প্রমাণ cE কিন্তু তার বিচিত্র বেশবাস দেখে আজও 
মনে হয় যে তিনি রোগীর মনে ভীতির ভাব উদ্রেক করে কার্য সিদ্ধ 
করতেন। 
চিত্ৰ--৩ 
জীবাম্মীভূত অস্থিরঅবশিষ্ট একথ| আরও প্রমাণিত করে যে প্রাচীন 
মানব শল্যশান্ত্রে পারদর্শা ছিল। ফ্রান্স, অষ্টিয়া, পোল্যাণ্ড, রুশিয়া, জার্মানী 
ও স্পেনের গুহাভ্যন্তরে এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশের “ATR পিছু” নামক 
ইঙ্কানগরীতে বহু সচ্ছিন্র করোটি পাওয়া গিয়াছে। কিভাবে প্রাচীন মানু 
করোটির ন্যায় কঠিন অস্থি ছিদ্র করত তা ভাবলে আজ আশ্চর্য হ'তে 
হয়| দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়াতে প্রস্তরফলাকাবিদ্ধ একটি 
ais বক্ষাস্থি পাওয়া গিয়েছে । weak স্বতঃই অনুমেয় যে ধাতু : 
আবিষ্কারের বহু পূর্বেই প্রাচীন ও নবপলীয় যুগের মানুষের! যে সমস্ত প্রস্তরের 


চিত্র ১--প্রাগ্‌-এতিহাসিক যুগের এক বন্য বৃষের 
উরুর অস্থি ভঙ্গ ( প্রেইষ্টোসিন যুগ ) | 


চিত্র ২__গ্রাগ্‌তিহাপিক মানুষের করোটিতে agin ( পেরু দেশে প্রাপ্ত ) | 


চিত্র ৩__অরিগনাসির়ান যুগের এক যাদুকর চিকিৎসক 
(পিরেনিন পর্বতের গুহাচিত্র ) | 


চিত্র ৪- প্রস্তর নিমিত 
তীরবিদ্ধ মানষের বক্ষাস্থি 
(প্যাটাগেনিয়াতে প্রাপ্ত) 


যুগে যুগে ৩ 
অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতেন সেগুলো মান্য ও অন্যান্য প্রাণীর অস্থিবিদ্ধ করতে 
সক্ষম হ'ত॥ 
চিত্র-_৪ 

নৃতত্ববিদগণের মতে প্রাচীন শল্য চিকিৎসকদের অস্ত্র প্রথমতঃ প্রস্তর, 
আগ্নেয় শিলা, আগ্নেয় স্ফটিক এবং কালক্রমে তাত্র ও লৌহের দ্বারা নিমিত 
EXE 

করোটি ছিদ্রকরণ ata] হয়তো প্রাচীন মানুষ করোটির অভ্যন্তর হ'তে 
শিরঃগীড়া, মৃগীরোগ a মানসিক রোগের কাল্পনিক অপদেবত। বিতাড়ন 
করতেন | সিন্ধুনদের অববাহিকায় আবাসকারী ate আৰ্য ভারতীয়গণও 
করোটি ছিদ্রকরণে পারদর্শী ছিলেন। সর্বসাকুল্যে তাদের কৃত ছুটি ছিত্রিত 
করোটি সিন্ধুনদের অববাহিকায় পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে একটি ছিল 
উত্তর কাশ্মীরের বুর্জাহোম নামক স্থানে। যেটি পুরাতন পলীয় যুগের 
( আনুমানিক ২৩৭৫ ধুষ্টপূৰ্বাব্দের )। দ্বিতীয়টি নবপলীয় যুগের, সেটি পাওয়া 
গিয়েছে Bal নগরীর সন্নিকটে এক কবরে (আনুমানিক ২৩০০ হইতে 
১৭৫০ PITT ) | 

চিত্র-€ ও ৬ 

প্রাচীন মিশরীয় চিকিসকগণ নানাবিধ অলৌকিক প্রক্রিয়ায় পারদর্শী 
ছিলেন। তীর! মুখ্যতঃ ছিলেন পুরোহিত কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায়ের ছারা 
Ram অর্থোপার্জন করতেন। এবেরস্‌ ও এডউইন fuc নামক 
প্রত্বতাঁত্বিকেরা মিশরীয় ভূর্জপত্রলিখন থেকে বহু প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাবিধি 
এ ভেষজাদির তালিকা আবিদ্বার করেছেন। 

চিত্র? 

কবে পৃথিবীতে প্রথম মানব সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল তার সঠিক কাল 
এখনও নিরূপণ করা যায়নি । অতিকথায় আট্লার্টিস্‌ নামে এক বিশাল 
সভ্যতাসমুদ্ধ দেশের উল্লেখ আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশটি আতলান্তিক 
মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিহ্হয়। কথিত আছে যে, এ ধ্বংসের 
প্রাক্কালে কতিপয় আটলাটিদ্বামী আফ্রিকা ও ইউরোপের উপকূলে উপস্থিত 
হয় এবং কালক্ৰমে মিশর, কুমেরীয়। ও প্রাক্‌ আৰ্য ভারতে গিয়ে বসতি স্থাপন 
করেন | প্রাচীন ভারত, স্থমেরিয়া এবং মিশরে সভ্য মানুষের প্রাচীনতম 
চিকিৎসাশান্ত্রের উদ্ভব | 
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প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্তের এতিহা 

প্রাচীন ভারতের সভ্যতার উন্মেষকালে বর্তমান wey আখ্যাধারী 
মুরোপীরগণ ছিল সভ্যতার অস্তিত্বহীন অন্ধকারে | মহেঞ্জোদারো, Al ও 
তক্ষশীলা৷ প্রভৃতি প্রাচীন শহরের প্রত্বতান্বিক খননকার্ষের দ্বার! প্রমাণিত হয়েছে 
যে, খুষ্টজন্মের অন্ততপক্ষে পাঁচ হাজার বৎসর আগে থেকে মানুষ সেখানে বাস 
করত । উক্ত প্রাচীন শহরগুলির ভগ্রাবশেষের মধ্যে আছে স্থনিমিত বাসগৃহ, 
স্বানাগার ও পয়ঃপ্রণালীর ধ্বংসাবশেষ । প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সমৃদ্ধির 
অসংখ্য নিদর্শন থাকা সত্বেও প্রতীচ্যের বহু এতিহাসিক গ্রীক সভ্যতাকে 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা পুরাতন প্রমাণ করতে সচেষ্ট, কিন্ত স্কটল্যা ও- 
বাসী বিখ্যাত ভাষাতাত্বিক ও এতিহাসিক পোকক্‌ তার “ইণ্ডিয়া ইন্‌ ain” 
নামক পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় লিখেছেন এবং প্রমাণ দিয়েছেন যে হুসভ্য 
ভারতীয়রাই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার জনক! আমাদের প্রাক্তন ইংরাজ 
শাসকের! ভারতীয় উৎকর্ষের বিষয় সব সময় স্বীকার করত না, কিন্তু ফরাসী, 
জার্মান, ইতালীয়, দিনেমার, স্কাণ্ডিনেভীয় ও রুশিয় বহু পণ্ডিত ও পরিব্রাজকের। 
ইংরাজদের মত ভারত বিদ্বেষী মতবাদ পোষণ করতেন না। কষ্ণমাচারী 
তার “এসেজ অফ এন্সিরেন্ট SRN’ নামক পুস্তকে লিখেছেন যে প্রাচীন 
পারসিক, গ্রীক, রোমক, স্কাণ্ডিনেভীয়, ফিনীদিয় ও ইংল্যাণ্ডের ডুইডগণের 
মধ্যে কেউ কেউ মনে করতেন যে তাদের পূর্বপুরুষগণ এক প্রাচ্য সমুদ্রের 
তীরবর্তী কোন মহাদেশ থেকে এসেছিলেন | আমেরিকার বিখ্যাত আযজটেক 
নৃপতি মর্টিজুমাও মনে করতেন যে তার পূর্বপুরুষগণ প্রাচ্য থেকে পশ্চিম 
গোলার্ধের আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। 

বর্তমানে প্রচলিত পৃথিবীর সমস্ত প্রধান ধর্ম যথা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদী, 
খৃষ্ট, ইসলাম, জোরন্তারীয়, কন্ফুসীয়, সিন্টো প্রভৃতির উৎপত্তিস্থান এশীয় 
মহাদেশের কোনও ন| কোনও স্থানে | উক্ত ধৰ্মসমূহ ধারা! প্রণয়ন করেছিলেন 
তারা কি a মান্য ছিলেন না? সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে 
প্রতীচ্যের কোথাও কোন ধর্মের উন্মেষ হয় নি। উপরিউক্ত উদাহরণ 
দিয়ে কি প্রমাণিত হয় না যে প্রাচ্যের সভ্যতা প্রতীচ্যের সভ্যতার, 
অগ্রগামী ? 

আজ পৃথিবীতে আধুনিক বিজ্ঞানের এমন কোনও শাখ| নেই ۱ হিন্দু 
পণ্ডিতগণের অগোচরে ছিল। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ, 


গে যুগে : G 
অবিসম্বাদিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও প্রাচীন ভারতীয়গণ চরম উৎকর্ষতা লাভ 
করেছিলেন। 1 

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং 
একদা বলেছিলেন “প্রাচ্য প্রাচ্যই ও প্রতীচ্য প্রতীচ্যই, এই ছুইএর কখনও 
“মিলন হবে all” কিন্ত আজ নভোচারণের যুগে উক্তিটি অসত্য প্রমাণিত 
হয়েছে। প্রাচ্য ও গ্রতীচ্যের মিলন ঘটেছে এবং প্রতিদিন ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। 
এই মিলনের ফলে আমরা আজ বুঝতে পেরেছি যে আমরা একই মানবগোষ্ঠী 
থেকে উদ্ভুত, আমাদের Fea উৎস এক, আমাদের আশা) নিরাশ» জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান এক | মাকিন মণীষী ওয়েন্ডেল্‌ উইল্‌কি হয়তো! “এক মানুষ এক 
পৃথিবীর” অঙ্ণুরূপ কল্পনাই করেছিলেন 

চিকিৎসাশান্ত্র মানবজাতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বুকে এসেছিল | 
আদিম মানুষ এবং জন্তু জানোয়ার সহজাত প্রবৃত্তির বশে অনুপ্ৰাণিত হয়ে 
তাদের সমকালীন রোগ ও আঘাতের চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন করেছিল। 
কালক্রমে আদিম মানুষের চিন্তা যত পরিণত হতে লাগল, চিকিংসাশাস্ত্ৰের 
মধ্যে ধীরে ধীরে ধর্মভীরুতা ও অলৌকিকতা প্রবেশ করল | প্রাচীন মানুষের 
বিশ্বাস হল যে রোগের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ভূত, প্রেত, দৈত্য ও ভাইনীরা। 
TIE মনে ভগবতভাবের উদ্রেক হল এবং তারা WE করল অসংখ্য দেবতা- 
গোষী। পরাক্রমশালী ব্যক্তিবিশেষকেও তারা দেঁবজ্ঞানে পুজা করতে 
লাগল | ক্রমে ক্রমে সেই দেবতারা আদিম মানুষের ভগবতগোষ্ীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি করেই চলল | বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসাবিছ্া তখন মানুষের আয়ত্তে 
ছিল না | 3 

পরবতাঁকালের হিন্দুগণের বিশ্লেষণশীল ও স্জনকারী দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র 
পৃথিবীর সভ্য মানুষেরা স্বীকার করেছেন। fee কতিপয় ব্যক্তি আছেন সেই 
তথ্যকে বিশ্বাস করেন না। কেননা প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত 
নিদর্শন প্রথমতঃ ছিল না। শিক্ষাগুরুর মুখনিস্থত বাণী অনুসরণ করতেন শিষ্যা 
এবং শিষ্য থেকে AIA সেই বাণী প্রচারিত হত। আমাদের পূর্বপুরুষদের 
আরও একটি অস্থবিধা ছিল তারা চিত্রের মাধ্যমেও (বিশেষ কিছু ভবিষ্যতের 
জন্যে রেখে যান নি। ভারতের প্রাচীনতম গুহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে মধ্য 
প্রদেশের শ্যামল! পর্বতের ধর্মগিরিতে ; চিত্রটি তাত্রযুগের মানুষের Stel 
চিত্রটিতে দেখা যায় যে তাত্রযুগের কতিপয় শিকারী একটি বন্য মহিষের 
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হৃদযন্ত্রের দিকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপরত। স্থতরাং স্বতঃই প্রমাণিত হয় 
যে তারা হৃদযন্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন । আমরা উক্ত চিত্র 
থেকে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সেই তাত্রযুগের মানুষ মানব 
হৃদয়ের অবস্থান ও কার্ধকারিতাও জানতেন | 
চিত্ৰ--৮ 
আর্গণের ভারতে আগমণের বহু শতাব্দী পূর্বে -সিন্ধুনদের উপত্যকায় 
মহেঞ্জোদারো, চান্‌হুদারো, Val, রোপার এবং গুজরাটের লোথাল নামক , 
স্থানে এক সুসভ্য জাতি বাস করত। সেই জাতীয় লোকের! তিগরীস্‌ ও 
অয়ফ্লাতিস্‌ নদীর অববাহিকায় বসবাসকারী সভ্য এলামাইট, স্থমেরীয় এবং 
ভূমধ্যসাগরীয় ক্রীট দ্বীপবাসী মিনোয়ানগণের সমসাময়িক ছিলেন | সিন্ধুনদের 
অববাহিকার সেই সভ্য মানুষের! খৃষ্টজন্সের আশ্ুমানিক ৪০০০ বৎসর পূর্বে যে 
Preise অনুসরণ করতেন সে সম্বন্ধে কোন লিখিত বা চিত্রিত প্রমাণ 
নেই। অবশ্য সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত বহু পাথরের মোহরের উপরে যে 
সমস্ত চিত্র ও লেখন খচিত আছে সেগুলি আজও সভ্য মানুষের কাছে দুর্বোধ্য | 
সিন্ধুনদের মানুষেরা বোধহয় ভৌতিক, ধর্মীয় ও কাল্পনিক প্রক্রিয়া দ্বারা 
রোগীর চিকিৎসা করতেন। জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাদের যে অতি আধুনিক এবং 
বিজ্ঞানসম্মত ধারণা ছিল সেটা বোঝা যায় তাদের তৈরী গৃহ, পথ, স্নানাগার 
ও পয়ঃপ্রণালীর গঠন বৈচিত্র্য ও প্রযুক্তি শৈলী দেখে। 
رهه‎ ১০১ ১১) ১২, ১৩ : 
যখন আৰ্যর| সিন্ধু অববাহিকায় প্রবেশ করলেন তার] নিয়ে এলেন তাদের 
দেবতাসমষ্টি, সামাজিক নিয়মাবলী এবং প্রচলিত চিকিৎসাশান্ত্রের বিধি ও 
প্রথা। ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন কির অনুগামী হলেও সিন্ধু সভ্যতা তাদের 
উপরেও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর্যদের কৃষ্টি ও চিকিত্সাশাস্তে 
মূল সুত্ৰ পাওয়া যায় তাদের রচিত ৪টি বেদের মধ্যে । প্রচলিত আছে s 
মানবজাতির স্ষ্টিকারী ব্ৰহ্মা খুষ্টজন্মের ৬০০০ বৎসর আগে তৎকালীন জ্ঞানী ' 
ব্যক্তিদের বেদশিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেই শিক্ষা মৌখিকভাবে ভবিষ্যতে 
প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই অনুমান করেন 
য়ে খগংবেদ খুষ্টজন্মের' ২০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল | খগংবেদের মধ্যেই 
RS আছে প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসার প্রাথমিক চিন্তাধারা। সাম্বেদও 
256۲ ও খগংবেদের সমধৰ্মী। পরবর্তীকালে রচিত অথৰ্ববেদের মধ্যে রোগের 


যুগে যুগে ৭ 
‘চিকিৎসার বহু নিয়মাবলী আছে। বেদের সংকলিত জ্ঞানের উপর fefe 
করে সংহিতা নামক বহু মহাকোষ রচিত হয়েছিল |. 

বর্তমানে বহু প্ৰচলিত আয়ুৰ্বেদ কথাটির অর্থ আয়ু অর্থাৎ জীবন এবং বেদ 
অর্থাৎ জ্ঞান, অর্থাৎ জীবনরক্ষার জ্ঞান। সরল ভাষায় আয়ুৰ্বেদ প্রাচীন 
ভারতীয় চিকিৎসাশান্তের মুখ্য পুস্তক ছাড়া আর কিছুই নয়। বেদে প্রচলিত 
চিকিৎসার বিধি কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তরোত্তর উন্নত হয়েছিল ও শিক্ষক থেকে 
শিয়া এবং শিষ্য থেকে Parea প্রবতিত হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং 
রোমক চিকিৎসাবিধিও বেদোক্ত চিকিৎসাবিধির মত ভৌতিক ও ধর্মীয় 
বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত fea | 

প্রকৃতপক্ষে were ভারতীয় fetta খুষ্টজন্সের আনুমানিক 
৬০০ বৎসর পূর্বে প্রচলিত হয়। জ্ঞানবৃদ্ধ ব্ৰহ্মা এক লক্ষ শ্লোক রচন| করেছিলেন 
যার মধ্যে কায়চিকিৎসা ( মেডিমন ) ও “area (সার্জারী ) দুটি প্রধান 
উপখণ্ড ছিল। ব্ৰহ্মা প্রথমে দক্ষ প্রজাপতিকে চিকিতসাবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন 
এবং তিনি তার সুযোগ্য ছাত্র স্থর্যপুত্র অশ্বিনীকুমার নামক যমজ TCT 
সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, অশ্বিনীকুমারদ্ব় স্বর্গের ভিষক্‌ 
ছিলেন কিন্তু বেদে তার কোনও উল্লেখ নেই | ACTA প্রবল তেজ AY করতে 
না পেরে সর্ষের A সংজ্ঞা তার ছায়া মৃতিকে রেখে অশ্বীরূপ ধারণ করে 
উত্তর মেরুতে পলায়ন করেছিলেন | CEÉ সংজ্ঞার প্রবঞ্চন| ধরতে পেরে তার 
সহিত মিলিত হলেন। ফলে সংজ্ঞার অশ্বিনীকুমার নামক যমজপুত্র হল। 
কাহিনীটি প্রাগ্‌ বৈদিক বা বৈদিক নয়। এতিহাসিকগণের মতে অশ্বিনী- 
কুমারঘয়ের বিবরণী সম্ভবতঃ পৌরাণিক কল্পনা | তারা যে রোগ নিরাময়কারী 
দেবতা ত| আরও পরবর্তাকালের কল্পনা | 

খগৃবেদে তাদের “after” বা “অশ্বিনৌ” নামে অভিহিত করা হয়েছে। 
ঝগ্‌বেদে ওঁদের আরও দুইটি নাম পাওয়া গিয়াছে যথা “দশ” ও “নাসত্য”। 
ঝগ্‌বেদের দশ মণ্ডলের একশ উনত্রিশ ace “নাসদীয় Be” বলা হয় কারণ 
, এই খণ্ডের দ্ৰষ্টা নাসত্য বা অশ্বিনীকুমারদ্বয়। আচার্য আগ্রায়ন বলেন যে, 
অসত্য ভাষণ রহিত বলিয়া অশ্বিদ্ধরের নাম নামত্য। খগৃবেদে Zen অগ্নি ও 
সোমদেবতার স্বতির পরেই অশ্বিদ্য়ের স্থান। কথিত আছে যে, অশ্বিদ্বয়ের 
একজন জ্যোতির দ্বারা ও অপরজন রসের দ্বার! সর্বজগতকে feats করেন | 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক্‌ডোনেল মনে করেন যে, অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি সম্ভবতঃ 


ৰ চিকিৎসা শাস্ত্র 


ate বৈদিক যুগে, পরবর্তীকালে তারা বৈদিক দেবতার রূপান্তরিত হয়েছেন। 
গোল্ডষ্্যুকের ও ET মনে করেন উবার পূর্বে আলোক-অন্ধকার অবস্থা 
যে সময় আলোককে অন্ধকার হতে বা অদ্ধকারকে আলো হতে বিচ্ছিন্ন কর] 
যায় না সেই যুক্ত প্রাকৃতিক অবস্থাই অশ্বিদ্বয়। লুড্‌হিবগ্‌ মনে করেন 
যে অশ্বিদয় চন্দ্র ও ví] ম্যাকসমূল্যের বলেন যে, RT উভয় 
প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল। হিবন্তেরনিৎস্‌ বলেন যে, অশ্বিদয় অপরাপর 
বৈদিক দেবতাগণের ন্যায় নৈসগিক ঘটনা হতে, Wwe] তার মতে গ্রীক 
পুরাণে বণিত জিউস্‌ ও এরিনিস্‌ কর্তৃক অশ্ব ও অশ্বী রূপ ধারণ করে এরিয়ন 
ও দেশপিয়ান্‌ নামক ছুই সন্তানের জন্মদান বৈদিক রূপক থেকে গ্রীসের পুরাণে 
এসেছে। 7 

অশ্বিদয় যে রোগ নিরাময়কারী তার কিছু অস্পষ্ট ইঙ্গিত বৈদিক «ecd 
আছে। মুনিগণের মতে অশ্বিদ্বয় সৰ্বজন পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন এবং একজন 
জ্যোতির ছারা ও অপরজন রসের দ্বারা পরোপকার করেন। ওন্ডেনবুর্গ 
বলেছেন বে, পরহিতকর কার্ধের জন্যই অশ্বিদ্যকে দেবতাদের ভিষকরূপে 
কল্পনা করা হয়েছে। 

চিত্র_-১৪ 

কিথ্‌ ও ম্যাকৃডোনেল্‌ নামক পণ্ডিতদ্বয় বলেছেন যে অশ্বিনীকুমার ভরাতৃছয় 
রোগগ্রস্ত অঙ্গছেদন এবং রোগগ্রন্ত অক্ষিগোলক উৎপাটন করতে পারতেন | 
হুগে| ভিষ্কলের নামক প্রখ্যাত জার্মাণ প্রত্ুতত্ববিদ এশিয়া মাইনরের 
কাগ্রাদোচিয়। প্রদেশের বোঘাজ্কিও নামক স্থানে খনন কার্য করে atest 
ফলকের উপর বানমুখী লিপিতে লিখিত বহু পুস্তকে বেদে উল্লিখিত ভগবানগণের 
নাম পেয়েছেন এবং ইহা ব্যতীত বহু ভারতীয় চিকিৎসা চিন্তাধারাও উক্ত 
পুস্তকসমূহে লিখিত আছে | 

স্থতরাং খৃষ্টজন্মের ১৬০০ বৎসর পূর্বে বোঘাজ্‌কিওতে বসবাসকারী মিতান্নী- 
গণও বেদের ভগবান ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যে অবহিত ছিলেন সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঈশ্বরকৃলের প্রধান Face 
চিকিৎসাবিষ্ঠা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং অনুমান করা হয় ইন্দ্রের নিকট হতে 
সর্বপ্রথম ভরদ্বাজ নামক ব্যক্তি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি আত্রেয়কে 

চিত্র--১৫ 

শিক্ষা দেন এবং অপরাপর মুনিগণকেও ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন | 


যুগে যুগে > 
খাদের মধ্যে অগ্রিবেশ আরুর্বেদের প্রথম অধ্যায় রচনা করেছিলেন বলে অনুমান 
করা হয়। বিখ্যাত প্রচীন ভারতীয় ভেষজ চিকিৎসক চরক তার “চরক 
সংহিতায়” বলেছেন যে তিনি তার গুরু আত্রেয়কে সদাই অনুসরণ করেছেন | 
pat কায়চিকিৎসক ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে বায়ু, পিত ও কফ 
এই তিনটি মৌলিক উপাদান ছারা ( facets) দেহের সমস্ত আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া 
পরিচালিত হয়। প্রাচীন গ্রীকগণও উক্ত মতের অনুসারী ছিলেন। চরক 
অরণ্যচারী পশুপালকদের নিকট হতে বিভিন্ন উষধিগুণবিশিষ্ট লতাগ্ুন্ম সংগ্রহ 
করে চিকিৎসাবিগ্যায় প্রয়োগ করতেন। 
_ BIR শিক্ষা, বিষয়ে তিনি বলেছেন যে, প্রথমতঃ শিক্ষা আরম্ভ 
করবার পূর্বে প্রয়োজন উপযুক্ত গুরু নিৰ্বাচন |: শিক্ষার্থীকে হতে হবে ধীরচিত্ত। 
BA, নারী, পরকুংসা, WAT, নৃত্য ও গীত প্রভৃতিতে আসক্তি থাকলে ছাত্রদের 
শিক্ষার ব্যাঘাত হবে। 
চিত্র_১৬ 
অপর এক কিংবদস্তীতে বলা হয় যে, ইন্দ্র ন্বস্তরী নামক ব্যক্তিকে সমগ্র 
আয়ুৰ্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন | যিনি কাশীরাজ দীবদাস রূপে জন্মগ্রহণ করেন | 
তিনি প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক স্ুশ্রতের শিক্ষাগুরু। অতি 
পরিতাপের বিষয় যে মূল আমুর্বেদের কোন পুস্তক আজ আর বর্তমান নেই। 
কিন্ত চরক ও স্থশ্রুত সংহিতার মধ্য দিয়েই আমরা তার কিছু অংশের পরিচয়. 
-পাই। আনুমানিক খৃষ্টজন্মের ১০০০ uw আগে এ সংহিতা ছুটি রচিত 
হয়েছিল | 
সুশ্ৰুত সংহিতা শল্যচিকিৎসাঁধর্মী এবং চরক সংহিতা কায় চিকিংসাধৰ্মী | 
উভয় পুস্তকই বিজ্ঞানভিত্তিক এবং যুক্তিসঙ্গত চিন্তাসমৃদ্ধ। উভয় পুশুকেরই মূল 
প্রণেতাগণ কুসংস্কারাবদ্ধ ধর্মীয় চিন্তাধারা থেকে চিকিৎসাবিদ্যাকে মুক্তি দিতে 
চেষ্টা করেছিলেন। wre সংহিতা বর্তমানেও প্রাচীন ভারতীয় 
শল্যচিকিৎসাশান্ত্রের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে ,সমাদৃত। পরবর্তীকালে 
নাগাৰ্জুন নামক বৌদ্ধ ভিক্ষু চিকিৎসক সুশ্ৰুত সংহিতার আমূল সংস্করণ ও 
সম্পাদনা করেন। বর্তমানে প্রচলিত webs সংহিতা, উক্ত সংস্করণেরই 
প্রতিলিপি। TES সংহিতার সর্বপ্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন বাঙ্গালী 
পণ্ডিত কবিরাজ কুগ্চলাল ভিষগরত্র ভাছুড়ী মহাশয়। গ্রন্থটি এখনও সমগ্র 
পৃথিবীর চিকিৎসা এতিহাণিকগণের মধ্যে সমাদৃত | | 
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প্রাচীন ভারতীয়গণ ছিলেন শল্যচিকিৎসা, শারীরবৃত্ত, শারীরস্থান ও: 


ভেষজশাস্ত্ৰে বিশেষ পারদৰ্শা | বিংশ শতাব্দীতে বহুল প্রচলিত শল্যচিকিৎসার 
দ্বারা খণ্ডিত নাসিকার পুনর্গঠন পদ্ধতি ভারতীয় শল্যচিকিৎসকগণেরই 
অবদান। আজও উক্ত পদ্ধতি “ভারতীয় নাসিকা গঠন "ares" (ইণ্ডিয়ান 
রাইনোপ্নাষ্টি ) নামে পরিচিত | 

foa—s9 


আয়ুৰ্বেদ শান্তেই সর্বপ্রথম মানুষের শরীরের এক স্থান হতে অন্য স্থানে চর্ম: 


স্থানান্তরণ ও সংযোজনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় | 
TE তার রচিত ۳ সংহিতা” নামক পুস্তকে শল্যচিকিৎসা, 
ভেষজবিজ্ঞান, «inde, শারীরস্থান, ধাত্রীবিগ্যা, জীববিদ্য, চক্ষুরোগবিজ্ঞান 
প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানগৰ্ভ মতবাদ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন | তিনি স্বয়ং শতাধিক 
শল্যচিকিতসাযন্ত্ৰের উদ্ভাবন করেছিলেন । সেগুলির মধ্যে বহু যন্ত্র 
আধুনিকযুগের শল্য যন্ত্র নির্মাণের পথ প্রদর্শক | ৰ 
চিত্ৰ--১৮ 
کته‎ কালে মানব শরীরের শারীরস্থান পাঠের জন্য এক অভিনব 
শবব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ছুরিকার দ্বার| শবব্যবচ্ছেদ ন! করে মৃতদেহ 
কুশাচ্ছাদিত করে নদীর অগভীর জলে নিমজ্জিত রাখ! হত | ধীরে ধীরে শবের 
পচন আরভ হলে অতি সহজেই চর্ম হতে স্তরে স্তরে দেহাবরণ উন্মোচন করে 
ছাত্ররা শারীরস্থান বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করত। eer উপরিউক্ত অভিনব 
শবব্যবচ্ছেদ পদ্ধতির উদ্ভাবকৃ। 
সুশ্ৰুত শল্যতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করেছিলেন 
যথা £(১) ছেদন ) এ্যাম্পুটেশম্‌),/২) cer ( একৃশিসন্‌ ), (৩) লেখন 


(GRR), (8) এস্তন (cat), (৫) আহরণ ( একস্ট্রাকৃশন্‌ ). 


(৬) বিশ্রবণ (ড্রেনেজ ) এবং (৭) সীবন (স্থ্যচারিং )। 


বৌদ্ধযুগে ভারতীয় চিকিৎসাশান্বের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল । বুদ্ধদেব স্বয়ং- 


চিকিৎসা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন এবং স্বহস্তে তার faa! রোগগ্রস্ত হলে 


পরিচর্যা করতেন। তাঁর স্বকীয় চিকিৎসক জীবক শল্যশান্ত্ে পারদর্শী ছিলেন” 


এবং মস্তিষ্কের শল্য চিকিৎসাও করতেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎজিং 
চিত্ৰ-_১৯ 


বলেছেন যে, বুদ্ধদেব নিজেও চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। NIIE 


যুগে যুগে 
চিকিৎসাপদ্ধতি আয়ুৰ্বেদ এর অনুসারী ছিল। সে যুগের চিকিৎসকেরা ও 
আয়ুৰ্বেদোক্ত “ত্ৰিদোষ” মতবাদের ভিত্তিতে চিকিৎসা করতেন। 
ات‎ বাউয়ার মধ্য এশিয়ার কাসগড়ের এক বৌদ্ধ wot একটি 
গুপ্তযুগের লিপিতে লিখিত পাঙুলিপি আবিষ্কার করেছিলেন। সেই লিপিতে 
বুদ্ধদেবকে “commer” নামে চিকিৎসাশান্ত্রের ভগবান বলে উল্লিখিত করা 
হয়েছে। প্রাচীন চীন দেশে তিনি “ভূ-গুরু” এবং বর্তমান জাপানেও তিনি 
“ইয়াকুশু নিওরাই” বা গুরুদেব নামে পরিচিত | 


ইৎজিং লিখে গিয়েছেন যে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারসমূহে আয়ুৰ্বেদের মতবাদ 
অনুসারে রোগের চিকিতসা করা হত। 

বুদ্ধদেবের মহাপূরিনির্বাণের পরবর্তীকালে তার পুত্ৰ রাহুল ও তাঁর বিখ্যাত 
শিষ্য সম্ৰাট অশোক বহু আরোগ্যশাল। স্থাপনা করেছিলেন | এশিয়ার বিভিন্ন 
দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আমূর্বেদও সেই সমস্ত দেশে প্রচারিত 
হয়েছিল | ছুই হাজার বত্সরেরও অধিককাল পূর্বে হিন্দু কৃষ্টি ইন্দোনেশিয়ায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দোনেশিয়ায় লিখিত এক চিকিত্সা পুস্তকে ওষধকে বলা 
হয়েছে “উষদ” এবং “ত্রিদোষ” “ত্রিনাডী” নামে অভিহিত। চৈনিক 
আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্ত তিব্বতে আযুর্বেদান্থগ চিকিৎসা করা 
হত। লাসার “চাকপোৱরি” চিকিৎসা বিদ্যালয়ে তিব্বতী ভাষায় RRS বহু 
সংস্কৃত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আছে । তন্মধ্যে “ঝগিউদ্বিজ” অর্থাৎ در‎ 
উল্লেখযোগ্য | পুস্তকটির আদি সংস্কৃত পাঙুলিপির আর কোনও অস্তিত্ব নেই। 
তিব্বত থেকে আয়ুৰ্বেদ মঙ্গোলিয়া ও উত্তর পশ্চিম সাইবেরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত 
হয়েছিল |. চীন দেশের সিংকিয়াংএর “কুম্বুম্‌” বৌদ্ধবিহারে হিন্দু চিকিৎসা 
পদ্ধতি ভিত্তিক অনেক প্রাচীর চিত্র আছে। মন্দোলিয়ায় ইয়ুং হোকুং বিহারেও 
বহু অনুরূপ চিত্র আছে। উক্ত বিহারে প্রাচীনকালে ছাত্রগণ চীনের বেইজিং, 
মন্দোলিয়ার war, কি আখত| ও কোবোঁদো, বৈকাল হ্রদের তীরবর্তী সংস্কৃত 
ভাষাভাষী afaats দেশ, ভরা তীরবর্তী কালমুকু-দেশ; মাধুদেশের 
ৎসিৎসিখার, কোকোনর এবং লাসা থেকে চিকিৎসাবিষ্ভা, শিক্ষার মানসে 
আসতেন | y 

লেনিনগ্রাদ-এর বিখ্যাত আয়ুৰ্বেদজ্ঞ চিকিৎসক বামায়েভ উপরিউক্ত 
মঙ্গোলীয় বিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভ করেছিলেন | তার বিখ্যাত 


১২ চিকিৎসা শান্তর 


রোগীদের মধ্যে ছিলেন বুখারিণ, রাইকোভ, আলেক্‌সি টলষ্টয় এমন কি 
ater স্তালিনও | 

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ অত্যুখান ঘটেছিল | সেই 
সময় বৃদ্ধ ভাগভট্ট চরক ও Bere সংহিতার সমন্বয়ে “অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ” নামক এক 
পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। তার পরবর্তীকালে কনিষ্ঠ ভাগভট্ট “অষ্টাঙদহৃদয় 
সংহিতা” নামক আরও একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।. পরবর্তীকালে ۴ 
‘সংহিতা, জুশ্রুত সংহিতা ও অষ্টাঙ্গ সংগ্রহকে একত্রে “gaa” নামে অভিহিত 
“করা হত। 1 

অষ্টম খৃষ্টাব্দে মাধবাচার্ধ “নিদান” নামে সর্বপ্রথম ভারতীয় নিদানশানন 
(প্যাথলজী ) বিষয় পুস্তক লেখেন। চরম উৎকর্ষতার জন্য উক্ত গ্রন্থটিও 

চিত্র_২০ ্ 
পরম সমাদৃত হয়েছিল। বর্তমানের আয়ুৰ্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন সিনা 
নিদ্বানশাস্নে, ভাগভট বিধান-এ, were শল্যতন্ত্রে এবং চরক কায়চিকিতসা 
বিজ্ঞানের এক এক দিকপাল ۱ . ইন্দুকার এর পুত্র মাধব, মাধবকার a 
'মাধবাচার্য রোগ নিদানশান্ত্রকে ৭৯টি অধ্যায়তৃক্ত করেছিলেন | Lg 
বা বসন্ত রোগের উপর তার জ্ঞানপ্রকাশ ছিল অনবগ্ভ। ষোড়শ o 
ভাবমিশ্র “ভাবপ্রকাশ” নামক গ্রন্থে “নিদান” গ্রন্থটির পুনর্সম্পাদন! করেছিলেন, 
উক্ত সম্পাদিত সংস্করণটি আরবীগণ “নিদান”, “বান্‌” ও “cant GE 
বিভিন্ন নামে অনুবাদ করেছিল। ভাবমিশ্র বারাণসী নগরে 
শিক্ষা দিতেন। তার খ্যাতি দিকে দিকে এত ব্যাপ্ত হয়েছি 
তৎকালীন চিকিৎস| জগতের মধ্যমণি বলা হত। 
চিত্ৰ_২১ ও ২২ 


ল যে তাকে 


প্রাচীন চৈনিক চিকিওসাশাস্ত 
nica পারদশিতা Ae 


প্রাচীন চৈনিকগণ খুষ্টজন্মের বহু পূর্ব হতেই চিকিৎসা ae 
করেন। mem (৩০০০ খৃঃ পুঃ) নামক চৈনিক নৃপতি wes বিনে? E 
জন্য চিকিংসাশাস্তাভ্যাস করতেন। “পেন্‌ সাউ” নামক বৃহৎ গ্রন্থে নামক 
উষধের ব্যবহারবিধি লিখে গিয়েছেন | খৃঃ পূঃ ২৬৫০ অবে হোয়াংতি গ্ৰন্থ 
অপর এক চৈনিক নৃপতি “নাইচিং” নামক একখানি চিকিৎসা RE e 
প্রন করেছিলেন উইলিয়াম হারের জয়ের বহু পূৰ্বেই হোযাংতি 


SAG নৃতত্ব সংস্থার সৌজন্যে প্রাপ্ত ) | 


চিত্র ৫-- ভারতের বুর্জাহোম-এ প্রাপ্ত সছিদ্র করোটি ( আগ্টমানিক ২৩৭৫ খৃঃ 


চিত্র ১০__মহেপ্ধোদারো-এর জনসাধারণের স্বানাগার। 


১৩" 


যুগে যুপে 
গিয়েছেন যে, শরীরের সমস্ত রক্ত Gu TN চক্রাকারে সঞ্চালিত হয়। 
কিন্ল্যুং নামক অপর এক নৃপতি ৪০ খণ্ডে বিভক্ত এক অতি বৃহৎ চিকিৎসা 
সংকলন রচনা করেছিলেন। আয়ৰ্বেদের পঞ্চভূতের ন্যায় তিনি বলতেন বে, 
মানবশরীর মুত্তিক1, অগ্নি, জল, কাষ্ঠ ও ধাতু এই পাঁচটি উপাদান দ্বার! 
গঠিত। 

একথা অবিসংবাদিত যে, বৌদ্বযুগে প্রচলিত প্রাচীন ভারতীয় که‎ 
চৈনিক চিকিৎসাশান্ত্রকে প্রভাবান্বিত করেছিল । বৌদ্ধ AFI বা ধর্ম 
প্রচারকেরা ধর্ম প্রচারের মানসে দুর্গম হিমালয়ের PART পরিক্রমা, করে 
তিব্বতে যান ও তিব্বতের সংলগ্ন চীন ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন। কালক্রমে 
বৌদ্ধধৰ্ম সমগ্র চীন, মঙ্গোলিয়া ও কোরিয়া দেশে প্রসারিত হয় ॥ পরবর্তীকালে 
Bel জাপানেও প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্রের সঙ্গে অপরাপর ভারতীয় 
শান্্রসমূহও উক্ত দেশসমূহে প্রবতিত হয়। চৈনিক প্রাচীন ধারার চিকিৎসা- 
শাস্ত্ৰে সেইজন্য এখনও আযুর্বেদের লক্ষণ বিদ্যমান | 

বর্তমান জগতের চিকিৎসাশান্ত্রে বহুল প্রচলিত - স্থচিকাবিদ্ধকরণ 
(গ্যাকুপাংচার, ae: অকুশ, অস্কুশ২স্থচিকা ; লাতিন: আ্যাকুশ- 
স্থচিক! ) প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অতি বিশিষ্ট অবদান ৷ স্থচিকাবিদ্ধ- 
করণ দ্বারা শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবসাদ ঘটানো! যায় এবং সেই সকল স্থানে 
বেদনা নিরোধিত হয়। স্চিকাবিদ্ধকরণ দ্বারা বিনা বেদনায় অস্ত্রোপচার করা 
সম্ভব। স্চিকাবিদ্ধকরণ করলে কেন অবসাদ হয় সে সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর 
মেল্জাক্‌ ও ওয়াল্‌ নামক ছুই শারীরবিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে, উক্ত 
স্চিকাবিদ্ধণের ফলে সাময়িকভাবে মেরুমজ্জার মধ্যে অবস্থিত স্নায়ু সংযোগস্থলে 
কপাটিক। বন্ধ হওয়ার মত এক ঘটনা ঘটে ( গেট কণ্টে বোল )। উক্ত ঘটনার 
ফলে বেদনার অনুভূতি স্নায়ুরজ্জুর মধ্য দিয়ে মেরুমজ্জার মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রবেশ 
করতে পারে না এবং রোগীর বেদনার অনুভূতি বিলুপ্ত হয়। 


জাপানী চিকিৎসা শাস্ত্র 

প্রাচীন চৈনিক وه‎ থেকেই প্রাচীন জাপানী চিকিত্সাশাস্তৰ 
উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু জাপানীগণের বহুকাল ধরে 'অজ্ঞাতবাসের ফলে প্রাচীন 
জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র সন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। ১৮ শতকের 
সর্বশ্রেষ্ঠ জাপানী শল্যচিকিৎসকের নাম সেইস্থ Bares ) ১৭৬০-১৮৩৫ ) |, 


\ 


১৪ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


তিনি হিরায়াম। শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা তথাকথিত এক 
প্রতীচ্য শল্যচিকিৎ্সাবিদ ছিলেন । ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে সেইস্থ কিয়োতো শহরে 
চিত্ৰ--২৩ 
চৈনিক চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করেন ও তৎপর প্রকৃত প্রতীচ্য শন্যবিদ্যাভ্যাস 
করেন। সেইস্থর জীবৎকালে ওলন্দাজ ছাড়া কোনও য়ুরোপীয়কে জাপানে 
প্রবেশ করতে দেওয়া হত ন| | প্রতীচ্য শিক্ষা ওলন্দাজদের মাধ্যমে নাগাসাকি 
বন্দরের পথে জাপানে প্রবেশ করেছিল। ওলন্দাজগণ কর্তৃক প্রবর্তিত চিকিৎ্সা- 
শাস্ত্ৰকে "aparte নামে অভিহিত করা হত | 
সমসাময়িক কালের “রাঙ্গাকু” পদ্ধতিতে শিক্ষিত অপর ছুই পণ্ডিতের নাম 
ছিল যথাক্ৰমে গেনপাকু স্থগিতা ও রিয়োতাকু ween ৷ রাঙ্গাকু চিকিৎসাবিদ্যা 
প্রচলিত থাকা সত্বেও মৌলিক চৈনিক চিকিৎ্নাশাস্ত্রই জাপানে পরম সমাদৃত 
fu | প্রতীচ্য চিকিৎসাবিগ্যায় শিক্ষিত বহু জাপানী চিকিৎসকও চৈনিক 
চিকিৎসাবিধি অনুসরণ করতেন। ASI ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম 
হয় নি। তিনি সর্বপ্রথম চৈনিক শল্যশাস্ত্জ্ঞ হুয়া তো-এর ঘনিষ্ঠ অনুসারী 
ছিলেন এবং স্বীয় উদ্ভাবিত এক প্রকার অবচেতক Bay প্রয়োগ করে রোগীর 
দেহে 535 অস্ত্ৰোপচার করতেন | সেই বিখ্যাত ও ফলদীয়ী অবচেতক Sud 
নার্মহজসেন্সান্”।  উবধটি দাতুরা, এ্যাকোনাইট, আংগেলিকা 
wefan, আংগেলিকা দেকুরসিভা, লিগুইসটিকুম্‌ ওয়াল্লিচি ও 
আরিসেইম! জাপানিকুম্‌ প্রভৃতি comer এক সংমিশ্রণ। বর্তমানে উক্ত 
সমস্ত ভেষজের গুণাবলী ভেষজ বিজ্ঞানে স্থপরিজ্ঞাত | 
চৈনিক স্থচিক! চিকিৎসার অনুকরণে প্রাচীন জাপানে “মোস্কা” নামক 
চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত হয় | উক্ত চিকিৎসায় স্থচিকাবিদ্ধনের পরিবর্তে 
বেদনা উপশমের জন্য শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে অগ্নিদ্ধার! ফোস্কা৷ sf? করা 
হত। ভারতের গ্রামে গ্রামে এখনও প্রচলিত “গুল” দেওয়া বা ফোস্কা 
চিকিৎসা! প্রচলিত। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের মতে উক্ত চিকিৎসা “কাউন্টার 
ইরিটেশান্‌ থেরাপি” ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
বর্তমানকালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে জাপানীদের উৎকর্ষ দেখে সত্যিই 
বিস্মিত হতে হয়। গ্যাডমিরাল পেরী নামক মাকিণ নাবিক পৃথিবীর কাছে 
জাপানকে উন্মুক্ত করেন এবং জাপানীগণ উত্তরোত্তর চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা 
বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে অভুতপূৰ্ব পারদশিতা অর্জন করেন | আজকের 


যুগে ১৫‏ اناد 
পৃথিবীতে -চিকিত্সাশাস্ত্রর উৎকর্ষে জাপান আমেরিকা, জার্মাণী ও অপরাপর‏ 
উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতিশীল এবং চিকিৎসায়‏ 
ব্যবহৃত বিভিন্ন জটিল যন্ত্র নির্মাণে জাপানের কুশলতা আশ্চর্যজনক | আজকের‏ 
জাপান পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিগ্যার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনেও পৃথিবীতে অগ্রগণ্য |‏ 


প্রাচীন শ্যামদেশীর চিকিওসা শান্ত 


বর্তমান থাইল্যাণ্ড বা শ্ামদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম লিখিত বিবরণ 
suse খৃষ্টাব্দে সিমে দ্য লা লুত্রে নামক ফরাসী রাজদূতের লিখন থেকে জানা 
ata তিনি তৎকালীন থাই রাজধানী “আযুথায়া” বা অযোধ্যা নগরীতে 
বসবাস করতেন | তিনি লিখেছেন যে, প্রাচীনতম শ্যামদেশীয় চিকিৎসা পুস্তক 
সপ্তদশ শতকে সংকলিত হয়েছিল। 

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশান্ত্ের মত প্রাচীন শ্ামদেশীয় চিকিংসাবিদ্যা 
গুরুর মুখ নিঃস্থত বাণী থেকে শিষ্যদের মধ্যে প্রচলিত হত। কালক্রমে উক্ত 
বিদ্যাধারার কিয়দংশ খমের ও পালি ভাষায় তালপত্রে লিখিত হয় । পরবর্তী-. 
কালে এগুলি মূল থাই ভাষাতে অনুদিত হয়। ঝুরোপীয়দের মধ্যে প্রচলিত 
লাতিন ভাষার ন্যায় থাইদেশে পালি ও সংস্কৃত ভাষা পরম সমাদৃত ছিল। 
খাইভাষার চিকিৎসা পুস্তকে ভগবানবুদ্ধের চিকিৎসক জীবক “জীবক 
কোমারবচ্চ” নামে পরিচিত। প্রাচীন থাই চিকিৎসাবিগ্তাও ভারতীয় 
আয়র্বেদীয় চিকিৎসার অনুকরণ মাত্র | 

বর্তমান থাইল্যাণ্ডে প্রতীচ্য চিকিৎশান্ত্ের প্রবর্তন করেন সম্ৰাট 
চুলালঙ্করণ। তিনি অতি প্রগতিপন্থী ছিলেন তার রাজত্বকালে প্রতীচ্যের 
এবং মাকিন দেশের বহু চিকিৎসককে তিনি থাইল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ করে আনেন 
এবং বিশ্ববিদ্ভালরসমূহে আধুনিক চিকিৎসাবিগ্ভা শিক্ষার প্রবর্তন করেন। 
রাজকোযপুষ্ট আধুনিক থাই চিকিৎসাবিধি অতি উচ্চমানের | 
সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় চিকিওসা শান্তর 

সুমেরীয়গণের রাজধানী ছিল অয়ফ্রাতিস্‌ নদীর তীরবর্তী উর নামক 
নগরে। খৃষ্টজন্মের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে স্থমেরীয় সভ্যতার অবলুধি ঘটে৷ 
aati সভ্যতা আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন । উর 
নগরের প্রত্বতাত্বিক খননের সময় বহু বানমুখী লিপিতে লিখিত মৃত্তিকাফলক 

fas 


১৬ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


আবিষ্কৃত হয়। উক্ত ফলকসমূহের কিয়দংশে স্থমেরীর চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশদ 
বিবরণ আছে। বিখ্যাত ব্যাবিলনীয় নৃপতি হাম্মুরাবী (১৯৪৮-১৯০৫ খৃঃ পৃঃ) 
তার শাসনকালে প্রচলিত চিকিৎসাবিধি ও সামাজিক নিয়মাবলী প্রস্তর ফলকে 
উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। উক্ত নিয়মাবলী পরবর্তীকালে “হাম্মরাবীর নির্দেশ” 
নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। একটি লিপিতে তিনি ধনাঢ্য রোগীর 
চিকিৎসার ব্যয় এবং দরিদ্রের চিকিৎসার ব্যয়ের পরিমাণও স্থির করে 
দিয়েছিলেন। তার রাজত্বকালে চিকিৎসকের অসাবধানতায় রোগীর শারীরিক 
ক্ষতি হলে অভিযুক্ত চিকিৎসকের হস্তচ্ছেদন করা হত। হেরোডোটুস্‌ বলেছেন, 
যে, প্রাচীন ব্যাবিলনীয়গণ চিকিৎসা-ব্যবসা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎস্থক ও সচেতন 
ছিলেন। অনেক সময় তারা অজ্ঞাত বা অসহায় রোগীকে শহরের জনাকীর্ণ 
স্থানে এনে রাখতেন | Stal মনে করতেন যে, কোন পরিব্রাজক চিকিৎসক 
রোগীটিকে লক্ষ্য করলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন। প্রাচীন, 
ব্যাবিলনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণও BFE করতেন | 
চিত্ৰ--২৫ ও ২৬ 


প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাশাস্ত্ 


মিশরের ফেরোদের রাজত্বকালে সাধারণতঃ পুরোহিতগণ .চিকিৎসা-ব্যবসা! 
করতেন । ইমহোটেপ্‌ নামক এক বিখ্যাত চিকিৎসক মিশরে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন চিকিৎসক ও স্থাপত্যবিদ্যাবিদ্‌। 

,_ চিত্র-২৭ 

সাকারা-এর বিখ্যাত পিরামিড নির্মাণে তিনি সহায়তা করেছিলেন । গ্রীক 
এতিহাপিকগণ দাবী করেন যে, গ্রীক চিকিৎসা দেবতা ইস্কুলাপিউস্‌ ও. 
ইমহোটেপ: অভিন্ন ব্যক্তি | 

প্রাচীন মিশরীয়গণ মনে করতেন যে, কোন এক অদৃশ্য শত্ৰুর প্রভাবে 
রোগ মানবশরীরে প্রবেশ করে। ক্রমে ক্রমে শরীরের অস্থি, মজ্জা ও মাংস 
ক্ষয় করে সেই রোগ রোগীকে হত্যা করে। এডুইন FA ও এবের্স্‌ কর্তৃক: 
ব্যাখ্যাকৃত প্রাচীন মিশরীয় ves tar লিখনে অহিফেন্‌, হেমলক্‌, তাম্মথটিত লবণ 
ও এরগু তৈলের ব্যবহারবিধি লিখিত আছে। খৃষ্টপূৰ্ব ৫২৫ শতকে পারদিকগণ 
মিশর দেশ অধিকার করেন এবং দক্ষিণ মিশরের সাঁইস্‌ নামক স্থানে একটি 
বৃহৎ চিকিৎসা! বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। হেরোডোটুস্‌ Wes বিদ্যালয়ের 


যুগে যুগে ১৭ 
ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পারসিকদের পরবর্তীকালে মাসিভোনিয়ার 
আলেকজাণ্ডার মিশর অধিকার করেন এবং আলেকজান্দ্িয়া নগরী স্থাপন 
করেন। তার পরবর্তীকালে গ্রীক পণ্ডিতগণ প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপি পঠনে 
সক্ষম হন। এক গ্রীক পণ্ডিত কতৃক লিখিত প্রস্তরলিপির সাহায্যে 
পরবর্তীকালে মিশরীয় লিপি পঠনের স্থবিধ| হয়। উক্ত প্রস্তরলিপি নীলনদের 
মোহনার নিকটবর্তী রোজেট্া নামক স্থানে এক ফরাসী সৈন্য কৰ্তৃক আবিষ্কৃত 
হয়েছিল | উক্ত যুগাস্তকারী আবিষ্কার ন! হলে আজ মহেঞ্জোদারো লিপির মত 
মিশরীয় লিপির অর্থও আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যেত। ইসলামধর্ম 
চিত্ৰ-_২৮ 
প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরবীগণ ক্রমাগত মিশর আক্রমণ করতে থাকেন এবং 
সমগ্র মিশর ও উত্তর আফিক| তাদের কুক্ষিগত হয়। কালক্রমে প্রাচীন 
মিশরীয় হামিট্‌ সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে এবং প্রাচীন মিশরে আরবী সভ্যতার 
প্রবর্তন হয়। সেই সঙ্গে তৎকালীন আরবী চিকিতসাশান্্ও মিশরে প্রবর্তিত 
হয়। 


গ্রীক চিকিওসাশাস্ত্ 


প্রাচীন ভারতীয়, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় চিকিৎসকগণের আহত জ্ঞানের 
সমন্বয়ে গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞান সমৃদ্ধ। ক্রীট বা ক্যাণ্ডিয়াদীপবাসী স্থসভ্য 
মিনোয়ানগণ এবং জিভিয়বাসীগণের নিকট Stal এই বিদ্যা শিক্ষালাভ করেন | 
সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাসকারী ate আর্ধগণের মত মিনোয়ানগণও 
ছিলেন নির্মাণকুশলী | তারা পয়ঃপ্ৰণালী, জলসরবরাহ প্রণালী এবং স্বানাগার 
নির্মাণ প্রভৃতি জনস্বাস্থ্যৱক্ষা ব্যবস্থায় অতি পারদৰ্শী ছিলেন। 

খৃষ্টজন্মের প্রায় হাজার বছর আগে এ্রীকগণ মিনোয়ানদের স্থরম্য ট্রয় নগরী 
ধ্বংস করেন। পরাজিত মিনোয়ানগণের সান্নিধ্যে এসে গ্রীকগণ শিক্ষা করেন 
বহু নতুন নতুন চিকিৎ্সাবিধি। ক্ষুদ্ৰ এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনকারী ভারতীয়, 
ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়গণের সংস্পর্শে এসে তারা চিকিৎসাজ্ঞান আহরণ 
করেছিলেন | প্রবাদ আছে যে, গ্রীক বীর এ্যাপোলে| ছিলেন চিকিৎসাজ্ঞানী | 
তিনি এক বিচক্ষণ নরাশ্ব (সেনতাউর) fate চিকিৎসাহিদ্য| শিক্ষা 
দিয়েছিলেন। পোককৃ-এর মতে এই নরাশ্বরা মানুষ ছিলেন এবং অত্যন্ত 
অশ্বারোহণ প্রিয় ছিলেন বলে কল্পনা করা হত যে তারা নর ও অশ্বের সম্মিলিত 

২ 


১৮ চিকিৎসা শাস্ত্র 


এক অদ্ভুত জীব ۱ তিনি আরও বলেছেন যে উক্ত নরাশ্বদের পূর্বপুরুষের 
বর্তমান আফগানীস্থানের কান্দাহার বা প্রাচীন গান্ধার দেশ থেকে জীবিকা- 
নির্বাহের উদ্দেশ্যে প্রীকদেশে গিয়েছিলেন। “সেনতাউর” শব্দটির বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে পোকক্‌ আরও বলেছেন যে এ শব্দটি মূলতঃ “কান্তাউর? বা 
“কান্দাহার” শব্দটির অপল্রংশ | 

চিরণ নামক নরাশ্ব এযাপোলোর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হরে ইয়াসাং, 
often ও ইস্কুলাপিউস্্‌কে শল্য চিকিতসা শিক্ষা দেন বালিন মিউজিয়ামে 

চিত্র ২৯ ও ৩০ 
রক্ষিত একটি গ্রীক চিত্রে দেখা যায় যে আকিলিস তার সহযোগী পাত্রোরুস- 
এর বাম হস্তের ক্ষতের চিকিৎসা করছেন | খৃষ্টজন্মের ৪৯৭ IA পূর্বে 
চিত্র ৩১ 
ইউফ্রোনিয়স নামক চিত্রকর এ চিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন । আকিলিস-এর 
সহযোগী ইস্ুলাপিউসও চিকিৎসাশাস্ত্র অতি পারদর্শী ছিলেন। গ্রীক দেবতা 
প্লুটো fee: আকিলিস্‌কে হত্যা করেন। eid ইস্কুলাপিউসকে 
দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন এবং মৃত্যুর পর তার স্তিরক্ষার্থে “আস্কেলেপিয়|” 
চিত্ৰ-ব৩২ 

নামক বহু প্রতিষ্ঠান নিৰ্মাণ করেছিলেন। গ্রীকদেশের এপিডাউক্লস্‌ নগরে 
এখনও একটি আস্কেলেপিয়ার ধ্বংসাবশেষ আছে। 

আস্কেলেপিয়াগুলিতে পরিমিত আহাৰ্য, অঙ্গ সঞ্চালন ও শরীর মর্দন প্রভৃতি 
সরল প্রক্রিয়ার দ্বার! বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হত। উপস্থিত রোগীগণ 
স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে ইস্কুলাপিউমের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করত এবং 
চিকিৎসার জন্য নাট মন্দিরে শয্যা গ্রহণ করত।  চিকিৎসকগণ StF 
পর্যবেক্ষণের দ্বারা রোগীর শরীরের অবস্থা নির্ণয় করে চিকিৎসাবিধি লিপিবদ্ধ 
করতেন। মন্দিরে বহু বিষহীন সর্প প্রতিপালিত হত এবং সেই اوه‎ 

চিত্ৰ--৩৩ ও ৩৪ 

চক্ষুরোগগ্রন্তের চক্ষু লেহন করানো হত। রোগীদের চিত্ত বিনোদনের জন্য 
নাটমন্দিরে নৃত্য ও গীত অনষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। এখনও উক্ত ব্যবস্থা 
প্রচলিত আছে দিসিলির পালের্যো, ইতালীর cota, সারদিনিয়ার ক্যাল্গারী 
sakia PAT প্রভৃতি স্থানে। মন্দিরগুলি ছিল সাধারণতঃ প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্ধময় পাৰ্বত্যস্থানে। মন্দিরে কোন অপরিচ্ছ্ ব্যক্তি, অস্তঃসত্বা' মহিলা ও 


| 8.C.E.R.T., West Ben 
Date... 
Aoc. No.. 


চিত্র ১১__মহেঞ্জোদারো-এর পয়ঃপ্রাণালী | 


চিত্র ১৪-_অশিনী- 
দ্বয় (চিদান্বরম্‌ 


কুমারদয় 
১৩শ শতক ( | 


টিপি 


শা লালকাল 


চিত্র ১৩-মহেঞ্চোদারো-এর উচ্চ জলাধার | 


চিত্র ১৫__আত্রেয় ( লালগুড়ি, ১১শ শতক ) 


চিত্র ১৭--ভারতীয় নাসিক। পুর্নগঠন শৈলী 


বুগে যুগে ১৯ 
মরণাপন্ন রোগীকে স্থান দেওয়া হত না| বর্তমানকালে ভিসি, কার্লোভিভারী, 
বাদগাষ্টাইন ও of প্রভৃতি স্বাস্থ্যনিবাসেও অনুরূপ বিধিনিষেধ মেনে চলা ex | 
তৎকালীন চিকিৎসক্গণ স্বপ্ন ও মন:ঃসমীক্ষায় পারদর্শী ছিলেন এবং 
উক্ত সমীক্ষ। দ্বারা মানসিক রোগীর চিকিত্সা করতেন। বিশ্ববিশ্ৰুত 
মনোবিজ্ঞানী সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডও স্বপ্রসমীক্ষার দ্বারা মানসিক রোগের চিকিৎসা 
করতেন। 

গ্রীক চিকিৎসাশান্ত্রে ইরোফিলোস্‌ বা হেরোফিলোস্‌-এর নাম অতি 
বিখ্যাত। খৃষ্টদন্সের ৩০* বৎসর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, “স্বাস্থ্য ভাল না৷ 
থাকিলে. বিজ্ঞান, শৌর্য, کلف‎ এবং বাগ্সিতা সবই ব্যর্থ’। গ্রীক 
চিকিৎসকগণ রোগলক্ষণ নিৰ্ণয় না করে কখনও রোগীর চিকিৎসা করতেন ন| | 
তারা আনুমানিক সিদ্ধান্তের (থিয়োরী) উপর নির্ভরশীল ছিলেন a | 
বর্তমানে প্রচলিত “ফিজিসিয়ান” ( কায়চিকিংসক ) শব্দটি গ্রীক “ফুসিস্‌” 
অর্থাৎ নিসর্গতত্ববিদ থেকে TES | 

প্রাচীন গ্রীক চিকিসাশান্ত্রে বহু নিদর্শন আছে যে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব 
উপকূলবাসী এশিয়দের নিকট হতে গ্রীক চিকিৎসকগণ চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান 
আহরণ করেছিলেন। ভারতে জাত কতকগুলি উদ্ভিদ যথা, কারদামম্‌ 
(এলাচ্‌) এবং সিসেম্‌ (তিল ) গ্রীক চিকিংসকগণ কর্তৃক সদাই ব্যবহৃত হত। 

প্রাচীন যুরোপের সংলগ্ন এশিয় ভূখণ্ডের সর্বপ্রথম চিকিৎসাবিদ্যালয় 
কাগ্সাদেচিয়ার স্নিডিয়া নামক স্থানে আনুমানিক খৃষ্টপূৰ্ব সপ্তম শতাব্দীতে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Ff শহরে ল্যাসিডেমেনিয়ানদের এক বসতি ছিল। 
agate খনন কার্ষের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে ন্সিডিয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ে 

চিত্র-৩৫ 

মিতান্নীগণ cafes চিকিৎসা, শৈলী শিক্ষা দেওয়া wel স্থতরাং সন্দেহের 
কোন অবকাশ নাই যে প্রাচীন গ্রীক চিকিতৎসাশান্ত্ের জনক হিঙ্লোক্রাতেস 
AS cafes চিকিৎসাশান্ত্ের দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেননা! 
হিগ্লোক্ৰাতেন و‎ চিকিৎসা বিদ্যালয়ে কিছুকাল চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন 
করেছিলেন। 

কোসদ্বীপের চিকিৎসা বিদ্যালয় সিডিয় চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বেশ 
‘কিছুকাল পরে স্থাপিত হয়েছিল | SRA করা হয় যে খৃষ্টপূর্ব ৬:০ শতকে 


উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। 


২০ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


চিত্ৰ--৩৬ ও ৩৭ 

কবি হোমার প্রণীত “ইলিয়াড” কাব্যের ট্রোয়ান যুদ্ধের বিবরণীতে আছে 
যে, ১৪৭ জন আহত সৈন্যের মধ্যে ১০৬ জন বর্শাবিদ্ধ হয় এবং তাঁদের 
মধ্যে অধিকাংশই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। সে যুগের চিকিৎসকগণের 
অধিকাংশই অশিক্ষিত কারিগর শ্রেণী হতে tee! সাধারণতঃ পিতা বা 
পিতৃব্যের নিকট চিকিৎ্সাবিদ্যা শিক্ষা, করে তারা! বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়াতেন 
এবং কিছুকাল বিনামূল্যে চিকিৎসা করে জনপ্ৰিয়তা অর্জন করতেন। 
খ্যাতিলাভ করবার পর চিকিৎসার বিনিময়ে তাঁরা উচ্চ পারিশ্রমিক গ্রহণ 
করতেন। জনসাধারণ চিকিৎসকগণকে যথেষ্ট সম্মান করত কিন্ত বিদ্বান, 
সমাজে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সেকালে চিকিৎসক চুরির মত একটা! 
উপভোগ্য ব্যাপার চলত ۱ এক শহরের চিকিৎসক স্থনাম অর্জন করলে 
নিকটস্থ নগরীর বাসিন্টাগণ পারিতোষিক দ্বারা তাকে প্রলুব্ধ করে নিজ 
নগরীতে নিয়ে যেত। অনেক সময় রোগমুক্ত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতাবশতঃ 
‘চিকিৎসকের নাম নগরের প্রকাশ্য স্থানে প্রস্তর ফলকের উপর উৎকীর্ণ করে 
দিত। 

আথেন্স শহরের বহু লজ্জাশীলা রোগাক্রান্ত গ্রীক নারী, পুরুষ চিকিৎসক 
কর্তৃক চিকিৎসা না করায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হতেন। আগ্রোডিস 
নামক এক স্ত্রীলোক তাদের দুঃখে বিগলিত হয়ে পুরুষের ছদ্মবেশে চিকিতসাশিক্ষী, 
লাভ করেন এবং প্রবল প্রতাপান্থিত পুরুষ চিকিৎসকদের দৃষ্টির অগোচরে 
317۳5 চিকিৎসা করতেন। 

পিথাগোরাস্‌, এ্যালেক্‌মেয়ন ও এম্পিডোক্রেস্‌ দার্শনিক হওয়া সত্বেও 
অত্যন্ত চিকিৎসাবিগ্যোৎ্সাহী ছিলেন | পিথাগোরাস্‌ (৫৮০-৪৯৮ খৃঃ পূঃ) ছিলেন, 
একাধারে দার্শনিক, অঙ্কশাস্ত্ৰজ্ঞ ও চিকিৎসক | গ্রীসের সামোস্‌ শহরে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ ইতালীর ক্রোটনে বসবাস করতেন। পোকক্‌-এর 
মতে তার প্রকৃত নাম ছিল “বুদ্ধগুরু” a মহাজ্ঞানী । কথিত আছে যে” 
তিনি চিকিৎসাবিষ্ঠা শিক্ষার জন্য ভারতও পরিভ্রমণ করেছিলেন। RIT 
পশুর শব ব্যবচ্ছেদ করে তীর wa শিষ্য ক্রোটনের ی‎ 
(আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫০০ ) শির! ও ধমনীর প্রভেদ বিচার করেছিলেন এবং 
চক্ষু, স্নায়ু ও কৰ্ণ প্রণালী ব| “ইউষ্টাথিয়ান” were তার আবিষ্ধার। তিনি৷ 
বলতেন যে, There বুদ্ধি ও জ্ঞান সঞ্চিত থাকে। এম্পিডোরেস একটি বদ্ধ 


২১ 


যুগে যুগে 
জলাশয়ের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে একবার মহামারী রোগ নিরোধ 
করেন। জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রাচীনতম নিদর্শন | 
এম্পিডোক্লেম মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে সিসিলির এট্‌ন| আগ্নেয়গিরির গহ্বরে লক্ষন 
করে আত্মহত্যা করেন। 

গ্রীক চিকিৎদাজগতের স্থবর্ণযুগের প্রবর্তনকারী ছিলেন বিশ্ববিশ্রাত 
ইপ্লোক্রাতেস SMR বা ইঞ্জোক্ৰাতেম ই কোন্‌ অর্থাৎ কোস দ্বীপের 
ইঞ্লোক্রীতেস বা বহুজন পরিচিত হিগ্লোক্রাতেস। তাকে আজও প্রতীচ্য 
চিকিৎসাশাস্বের জনক মনে করা হয়। তার জন্ম হয় এক চিকিৎসক পরিবারে 
এবং তিনি চিকিৎসক পিতার নিকট প্রাথমিক চিকিৎসাশিক্ষা, লাভ করেন। 
অতঃপর তিনি fate, গ্রেস, থেসালী, ম্যামিডোনিয়া “ও আখথেন্স প্রভৃতি 


‘স্থানেও শিক্ষালাভ করেন। কোস দ্বীপে অবস্থিত আস্কেলেপিয়ার সঙ্গে তিনি 


সংশ্লিষ্ট ছিলেন। Be দ্বীপের এক প্রাচীন বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে তিনি ছাত্রদের 
শিক্ষা দিতেন 1 
চিত্ৰ--৩৮ ও ৩৯ 

উক্ত বৃক্ষের অধস্তন বংশধর আজও বর্তমান। হিপ্নোক্তাতেস লিখিত 
পুস্তকের শতাধিক অনুলিপি এখনও পৃথিবীতে পাওয়া যায়। তিনি রোগের 
অলৌকিকতা৷ wes করে চিকিৎসাশাস্ত্রকে কুমংস্কারমুক্ত করেছিলেন। তার 
চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল বৈচিত্র্যময় এবং তিনি প্রাকৃতিক চিকিৎসার পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি রোগীকে বায়ু পরিবর্তনের ও খনিজ পদার্থ বহুল ATA স্নান 
করতে উপদেশ দিতেন।  বর্তমানকালে নল সাহায্যে পাকস্থলী থেকে 
অর্ধপাঁচ্য খাদ্য বের করে যেভাবে পরীক্ষা করা হয় 5 হিগ্পোক্রীতেস 
রোগীকে বমন করিয়ে অর্ধপাচ্য খাদ্য পরীক্ষা করতেন | 

হি্লোন্রাতেসের সমগ্র মতধারা সংকলিত হয় ex হিগ্নোক্রাতিকুম্” 
নামে। সংকলনটি ৬০-৭০টি খণ্ডে বিভক্ত এবং বিভিন্ন কালে লিখিত। মনে 
হয় এগুলির মধ্যে সামান্য কয়েকটি হিপ্নোক্তাতেম কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত। 
হিগ্নোক্তাতেসের জীবনী সম্বন্ধে আমাদের জান অত্যন্ত সীমিত। তার কার্যকাল 
৪০ খৃষ্ট পূর্বান্ধের অধিকাংশ সময়ে uu ছিল। তিনিও প্রাচীনকালের 
চিকিৎসকগণের মত এক শহর থেকে অন্য শহরে পরিভ্রমণ করতেন। তিনি 
aa, আবেরা, দেলোস, প্রপনটিস্‌, লারিসা, AMGEN এবং আেন্স প্রভৃতি 
স্থানে চিকিতস! ব্যবসায় ব্যপদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। ৩৭৭ খৃঃ পৃঃ লারিস। 


২২ f চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


শহরে তার মৃত্যু হয়। তার বহু ছাত্র ছিল যার মধ্যে তার দুই পুত্র থেসালুস, 
ও ডেকন এবং জামাত! পলিবুসও চিকিৎসাবিদ্তা লাভ করেন এবং তারাও এক 
শহর থেকে অন্য শহরে চিকিতৎসাবিদ্যা লাভ করার জন্য পরিভ্রমণ করেন। 
গ্রীক দার্শনিক ও এতিহাসিক আ্যারিন্টটল্‌ তাদের সম্বন্ধে এবং ری‎ 7, 
দেখিগ্ৰ:স ও প্রাখাগোরাস নামক আরও তিনজন চিকিৎসকের সম্বন্ধে লিখে, 
গিয়েছেন। 
চিত্র_-৪০ ও ৪১ 

হিগ্লোক্ৰাতেসের ছাত্রগণকে শিক্ষা সমাপনের পর নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ 
করতে হত £ “আমি এ্যাপোলে৷, ইস্থুলাপিউন, স্বাস্থ্য এবং ভগবানকে সাক্ষী 
রেখে শপথ করছি যে, আমি প্রতিজ্ঞাগুলি পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা 
করব। 

আমি গুরু ও পিতামাতাকে পালন করব ও তাদের 44 শোধ করব | 

গুরুপুত্রগণকে নিজের ভ্রাতা জ্ঞানে স্নেহ করবো এবং যদি Stal চিকিৎস|- 
বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহলে তাদের বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিব। আমার 
অভিজ্ঞতা নিজপুত্র, গুরুপুত্র ও শিয়গণ ব্যতীত আর কারও কাছে প্রকাশ 
করব না। 

আমি রোগীকে যথাসাধ্য সাহায্য করব, কখনও তাঁর ক্ষতি করব না। 

আমি কাহাকেও বিষপান করতে দেব না বা পান করতে আদেশও করব 
না। আমি কোনও নারীর গৰ্ভপাত sate না। 

আমি পাথ্চুরীর জন্য অস্ত্রোপচার করব না। ধারা উক্ত চিকিৎসায় পারদর্শী 
তাদের নিকট পাখ্চুরীগ্রস্ত রোগীকে প্রেরণ করব। 

আমি রোগীর-গৃহে গিয়ে তার মঙ্গলের চেষ্টা করব, কোনও অনিষ্ট চিন্তা 
করব না। Catt gees কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌনক্রিয়া করব না | 

কোন রোগীর গোপন বিষয় ও রোগের বিষয় কারও নিকট প্রকাশ 


করব al | 

যদি আমি শপথ বাক্যগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি, তাহলে ঈশ্বর আমার 
মঙ্গলসাধন করবেন, অন্যথায় আমার সৰ্বনাশ হউক |” 

উক্ত শপথবাক্যগুলি আরবী, ইহুদী এবং খৃষ্টীয় জগতেও পরম সমাদৃত 
ছিল এবং যে কোনও ধৰ্মাবলম্বী প্রাচীন চিকিৎসকগণ শপথানুগ আচরণ, 
করতেন। কিন্তু ভারতে উক্ত শপথবাক্য কখনই পাঠ করান হয় T | 


যুগে যুগে ২৩ 


হিগ্লোক্ৰাতেসের উপদেশাবলীর মধ্যে লিখিত আছে যে, “সিথিয়গণের ধারণা 
অনুযায়ী বিকলাঙ্গত| ঈশ্বর প্রদত্ত, কিন্তু আমি সেরূপ মনে করি না” | 
হিপ্নোক্তাতেস কর্তৃক মৃতপ্রায় রোগীর মুখাবয়বের অপূর্ব বর্ণনা আজও 
পৃথিবীতে “হিগ্লোক্ৰাতিক্‌ ফেসিস্‌” নামে স্থপ্ৰচলিত। তিনি বর্ণনা দিতে 
গিয়ে বলেছেন, “মৃতপ্রায় রোগীর নাসিক! অতি wry, চক্ষু কোটরাগত, 
করোটির পার্শ্ববর্তা মাংসপেশী সঙ্কুচিত, কর্ণ অতি শীতল এবং কুঞ্চিত। ইহা 
ব্যতীত কপালের চর্ম SE এবং সমগ্র মুখের বর্ণ হরিতাভ ও fqua" | 
হিপ্লোক্রাতেসের দেহ বিজ্ঞান, নিদ্বানতত্ব এবং শারীরস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তার পরবর্তীকালে আলেকজান্দিয় চিকিতৎসকগণেরও 
উক্ত জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ছিল। হিগ্লোক্রাতেস মনে করতেন যে, শরীরের 
সুস্থতা চারি প্রকার মৌলিক পদার্থ যথা, মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি ও জলের মিশ্রণ 
সাম্যের উপর নির্ভর করে। হিপ্লোক্রাতেসের উক্ত ধারণ৷ প্রাচীন ভারতীয় 
চিকিৎসাশান্ত্রের “পঞ্চভূত”-এর অনুরূপ । প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাধারা 
“ত্রিদোষ’-এর মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের শরীরের তিনটি প্রধান 
রস আছে যথা রক্ত, কফ এবং পিত্ত । তিনি বলতেন যে, রোগীকে স্বস্থ করতে 
হলে উপরিউক্ত চারটি মৌলিক পদার্থ এবং এ “ত্ৰিরম”-এর সাম্য ঘটাতে হবে | 
এই সামান্য লিখনের মধ্যে হিঙ্লোক্রাতেসের সম্পূৰ্ণ জ্ঞানের বৰ্ণন| করা দুঃসাধ্য | 
শল্য চিকিৎসা! সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থে হিগ্লোক্রাতেস লিখেছেন যে, শলা- 
চিকিৎস! স্বচুভাবে সম্পন্ন করতে যথেষ্ট সংখ্যক সহকারী, TVA ও উপযুক্ত 
আলোকের প্রয়োজন। তিনি বলতেন, রোগের চরম অবস্থায় রোগীকে 
অত্যধিক ভেষজ প্রয়োগ দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করা অমুচিত। বৃদ্ধগণ অনশন সহা 
করতে পারেন কিন্তু প্রাণোচ্ছল শিশুদের অনশনে রাখলে প্রাণহানির আশঙ্কা 
আছে। কতকগুলি রোগের প্রাদুর্ভাব ay পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পকিত। 
যেমন শীত age ফুসফুসের বিলিপ্রদাহ, সদি, গলপ্রদাহ, প্রভৃতি রোগের 
আধিক্য দেখা যায়। সাধারণতঃ ১৮ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই 
যন্ম্মারোগ বেশী হয়। তিনি একটি জরগ্রস্তা রোগিনীর রোগের দৈনিক ধারা 
বিবরণী রেখে গিয়েছেন। আজ হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে তা থেকে 
জানা যায় যে উক্ত রোগীণী ছিল আস্তিক জরাক্রান্তা ( টাইফয়েড্‌ )। 
হিঞ্লোক্ৰাতেসের জীবনকালেই তৎকালীন পুরোহিত চিকিৎসকগণ তার 


বিরুদ্ধাচরণে তৎপর হয়ে ওঠে | তার মৃত্যুর পর আরিইটন-এর (৩৮৪-৩২২ 


২৪ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 
খৃঃ পুঃ) মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে। তিনি নিজে চিকিৎসাশস্জ্ঞ ছিলেন 
foq—sz 
না, কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রর উপর তার অসামান্য দখল ছিল এবং বহু পশুর 
শব ব্যবচ্ছেদ করে শারীরস্থান পাঠে উদ্যোগী হয়েছিলেন । নরদেহের ক্রিয়া- 
কলাপ রক্ত, al, পীতপিত ও কৃষ্ণপিত নামক চারিরসের সমন্বয়ে পরিচালিত 


হয় এবং উক্ত রসের কোনও একটি দূষিত হলে শরীরে রোগলক্ষণ দেখা দেয় 
বলে তিনি মনে করতেন | 


'আলেকজাক্দ্ির চিকিৎসাশাস্ত 


আলেকজান্দার জীবিত ছিলেন মাত্র ৩৩ বংসর। মৃত্যুর প্রায় একবৎসর 
আগে নীলনদের উর্বর বদ্ধীপে তিনি ভবিয়াত আলেকজান্দরিয়া নগরীর ভিত্তি 
স্থাপন করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর রাজ্যভার গ্রহণ করেন সৈন্যাধ্যক্ষ টলেমি 
সোটের (৩২৩ - ২৮৫ qi)!  টলেমি ছিলেন অত্যন্ত গুণগ্ৰাহী এবং 
তিনি য়ুরোপের বহু গুণীজনকে আলেকজানজিয়ায় আমন্ত্ৰণ করে নিয়ে আসেন | 
আলেকজাজ্দিয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শারীরস্থান বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন 
হেরোফিলুস (ইরোফিলুস্‌ ) ও এরাসিস্তাতুস। হেরোফিলুস জনসমক্ষে 
মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করতেন। তার মতে মস্তিষ্ক মানবদেহের গতি সঞ্চালন, 
স্পর্শচেতনা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল । তিনি মস্তিষ্কে বৃহৎ মস্তিষ্ক 
(সেরিব্রাম্‌) ও ক্ষুদ্ৰ 6۲ ( সেরিবেলাম্‌ ) এই দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত 
করেন। তার আবিষ্কৃত মস্তিষ্কের শিরাচক্র ( টরকিউলার হেরোফিলি ) আজও 
শারীরস্থান শাস্ত্রে ুপরিচিত। এৱরাসিস্তরাতুস ছিলেন মস্তিষ্কের গঠন ও কাধ- 
কারিতা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎস্থ। তিনি মনে করতেন মানব মস্তিষ্কের 
গঠন TIT প্রাণীর মস্তি থেকে ভিন্ন এবং মস্তিষ্কের প্রকোঠের আভ্যন্তরীণ 
“aes বারি” (সেরিতো স্পাইনাল eee) HES মধ্যে প্রবাহিত হয়ে 
পেশী সঙ্কুচিত করে। প্রায় ছুই শতাব্দী পরে রোমানরা আলেকজান্তিয়| 
অধিকারের পর ( ৫০ খৃঃ পুঃ ) উক্ত চিকিৎসাধারায় পরিসমাপ্তি ঘটে। 


রোমক চিকিওসাশাজ্ত 


রোমানরা প্রধানতঃ গ্রীক ও মিশরীয়গণের কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্ধ। 
শিক্ষা করে। প্রাচীন রোমে অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ চিকিৎসাশাস্ পাঠ 


যুগে যুগে ২৫ 
করতেন All রোম শহরের জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত থাকায় শহরের 
অধিকাংশ স্থানে ছিল স্থনিমিত পয়ঃপ্রণালী ও পানীয় জল সরবরাহের 
( এযাকুয়াডাকট্‌ ) ব্যবস্থা এবং taa জনসাধারণের জন্য ছিল রাজকোষে নিযুক্ত 
চিকিৎসক | খৃষ্টজন্মের ২৯৩ বদর আগে রোমে ব্যাপক মহামারী দেখা 
দেওয়ায় নিরুপায় রোমানর| এপিডাউরুশবাসী গ্রীক চিকিৎসকগণের শরণাপন্ন 
হয়। তারা গ্রীকদের কাছ থেকে চিকিৎ্সাশাস্ত্ের প্রতীক স্বরূপ একটি 
পবিত্ৰ সর্প টাইবার নদীমধ্যস্থ সেন্ট বার্থোলামিউ দ্বীপে এনে রেখে দেয় | এ 
দ্বীপে ছিল একটি আরোগ্যশালী | আরোগ্যশালার সন্নিহিত গির্জার রাহেরে 
নামক এক সাধু লগ্ুনের প্রাচীনতম সেন্ট বার্থোলামিউ হাসপাতাল স্থাপনা 
করেছিলেন | রোমক সৈন্যদলের চিকিৎসকগণ দেশের বহুস্থানে আরোগ্যশালা 
স্থাপন করে। জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহরের নিকটে একটি রোমক জঙ্গী 
হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখ! যায়। নেপল্‌স্‌-এর নিকটবর্তী পম্পেই 
শহরেও অনুরূপ হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ আছে। ডিওস্কোরিডেস নামক 
এক oie উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রোমক ভেষজ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি করেন |. 
রোমক চিকিৎসা জগতের যুগান্ত আনয়নকারী গ্যালেন ছিলেন গ্ৰীক বংশোদ্ভব। 
ক্ষুদ্র এশিয়ার পেরগামুম্‌ শহরে দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করে, চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠের 
চিত্ৰ--৪৩ 
জন্য তিনি আলেকজান্দিয়ায় যান এবং ২৮ বৎসর বয়সে এক পেশাদার মল 
وم‎ চিকিৎসক হিসাবে জীবনারভ্ত করেন। কিছুকাল পরে তিনি 
রোম শহরে বসবাস আরম্ভ করলে সমব্যবসায়ীদের চক্রান্তে তাকে TIT 
জন্য রোম পরিত্যাগ করতে হয়। রোম সম্রাট মার্কস আউরেলিযুস তাকে 
সসন্মানে রোমে পুনঃপ্রতিঠিত করেন | গ্যালেন শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে 
বহু মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। তার কার্ধকালে রোম সাম্রাজ্যে মানবদেহ 
বাবচ্ছেদ নিষিদ্ধ থাকায় বার্বারী-বানর প্রভৃতি মনগত্বেতর প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ 
করে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের ফলে 
শরীরের অভ্যন্তরে চাপের তারতম্য wf হয় এবং তার ফলেই রক্ত সঞ্চালিত 
হয় বলে তিনি মনে করতেন। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, রক্ত 
হংপিণ্ডের প্রাকারের মধ্য দিয়ে প্রকোষ্ঠ পরিবর্তন করে এবং শ্বাসযন্ত্ৰের মধ্যে 
প্রবেশ করায় সজ্ঞীবনীশক্তি লাভ করে। তার রচিত ৫০০টি গ্রন্থের মধ্যে 
প্রায় ৮০ খানির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। গ্যালেনও: বিশ্বাস করতেন যে, 


২৬ চিকিৎসা! শাস্ত্ৰ 
শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া চারিটি মুখ্য রস দ্বারা পরিচালিত। প্রচুর 


সুখ্যাতি অর্জন করলেও তিনি কোনও শিষ্য গ্রহণ করেন নি। খৃষ্টীয় তৃতীয়, 


শতক হতে রোম সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ৫৪২ খৃঃ অন্দে মহামারী 
রোগে রোমক সাম্ৰাজ্যের প্রায় অর্ধেক অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় 
জনবলহীন রোম সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। এখনও ইংল্যাণ্ডের 


নর্থাধিংয়া, কোলোনের নিকটবর্তী নোভেসিউম্‌ ও ferata নিকটবর্তী 


THRE A নামক স্থানে প্রাচীন রোমক চিকিৎসালয় বা “ভ্যালেটুডিনারিয়া”র 
ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া TTT | 


প্রাচীন ইহুদি চিকিৎসা وس‎ 


বাইবেলের পুরাতন অধ্যায়ে বল! হয়েছে যে রোগযন্ত্রণী ঈশ্বরের অভিশাপ" 


মাত্ৰ প্রাচীন ইহুদি দেশে রোগীর চিকিৎসার জন্য জনসাধারণ পুরোহিতদের 
শরণাপন্ন হতেন। পুরোহিত চিকিৎসকগণ বলতেন যে gata নির্দেশ মেনে 
চললে WIES কখনই রোগগ্রস্ত হবে না। ইহুদি পুরোহিতগণ মহামারীর 
চিকিত্সায় সুদক্ষ ছিলেন এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষ! ব্যবস্থায় সচেতন ছিলেন | ইহুদি 
পুরোহিত চিকিৎসকগণের আদেশক্রমে পুরুষ শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই 
তার শিশ্নের 21577 করা হত। কালক্রমে উক্ত epu] মুসলম|নগণের মধ্যেও 
প্রচলিত হয়েছিল। বর্তমান যুগের নিদানতান্বিকগণের মতে শিশ্নের চর্মচ্ছেদন 
করলে শিশ্নের মুণ্ডে কর্কটরোগ হয় না। সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, ইহুদি ও 
মুললমানগণের মধ্যে শিশ্বের কর্কটরোগ অতি বিরল। লেভিটিকাস্‌-এর পুস্তকে 


দূষিত খাদ্য, অপবিত্র দ্রব্যাদি, প্রসব ব্যবস্থা, 25515 ও সংক্ৰামক রোগ সম্বন্ধে- 


বহু তথ্য আছে। শৃকরের মাংস হতে অস্ত্রে ও দেহে ভয়াবহ FH রোগ হয়, 
এজন্য উক্ত পুস্তকে ইহুদিদের পক্ষে শুকরের মাংস গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে। মুসলমান whe উক্ত নিয়ম আজও অনুসরণ করা হয়। ইহুদি 
চিকিৎসকগণ কুষ্ঠ ও অপরাপর ছোঁয়াচে রোগীকে স্বস্থ জনসাধারণের নিকট হতে 
দূরে বাস করতে বাধ্য করতেন ۱ ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ “তালমুদ”-এ বহু চিকিৎসা 
ব্যবস্থার উল্লেখ আছে । মধ্য যুগের খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ইহুদিগণকে হেয়জ্ঞান 
করলেও রোগগ্রস্ত হ’লে গোপনে তাদের শরণাপন্ন হতেন। বহু খৃষ্টীয় ধর্ম 
সংস্থার অভ্যন্তরে এক a একাধিক ইহুদি চিকিৎসক গোপনে বাস করে 
ধর্মযাজকদের চিকিৎসা করতেন। 


= 


যুগে যুগে ২৭ 
মধ্য যুগের ইহুদি চিকিৎসকগণের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন মোসেস্‌ 
68-8 
বেন্‌ মাইমন্‌ বা মেমোনাইদ | তিনি ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনের কর্দোভা শহরে 
জন্মগ্রহণ করেন। তৎদেশে প্রচলিত আরবী ভাষায় তার নাম ছিল আবু 
ইম্রান্‌ মুসা ইমন্‌ মাইমুন fa উবাইদ আল্লাহ্‌ । তিনি একাধারে ছিলেন 
দার্শনিক, আইনজ্ঞ ও চিকিৎসক প্রায় ১৩ qum বয়স E তিনি ইহুদি 
পরিচয় গোপন করে মুসলমান শাসিত স্পেনে বাস করেছিলেন। ১১৫৯ 
খৃষ্টাব্দে পিতামাতাসহ তিনি মরকৃকোদেশের ফেজ শহরে বসবাস আরম্ভ করেন 
এবং wax ইহুদি পুরোহিতদের কাছ থেকে গ্রীকদর্শন ও চিকিৎসাশান্সে 
শিক্ষালাভ করেন। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে "penus জন্য তিনি ফিলিস্তিন্বাসী 
হয়েছিলেন এবং তৎপরবর্তীকালে মিশরে যান ও মিশরে FF স্থলতানের 
ব্যক্তিগত চিকিত্সকপদে নিযুক্ত হন। তার জ্ঞানগর্ড চিন্তাধারা থেকে ইহুদি 
দর্শন, cinta ও চিকিংসাশাস্ত্র সমৃদ্ধ হরেছে। তার পুস্তকাদি পৃথিবীর প্রায় 
সকল ভাষায় অনুদিত হয়েছে। 


প্রাচীন আরবী চিকিসাশাস্ত্ 


হিগ্লোক্রাতেসের মৃত্যুর ১০০৭ বৎসর পর ও গ্যালেনের মৃত্যুর ৪** quim 
পর বর্তমান mme] আরব জাতির অভ্যুখান হয়। অন্ুর্বর উষর মরুভূমির 
যাযাবর বেছুইনদের ক্লেশসাধ্য জীবনে হজরত মহম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করে 
নতুন আশার সঞ্চার করেন। পৌত্তলিক আরবীগণ একেশ্বরবাদী হয় এবং 
ধীরে ধীরে আরবী উপদ্বীপের উৰ্বর| উত্তরাংশের দিকে প্রব্ৰজন করতে 8 
করেন এবং গৃহনির্মাণ করে যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করেন। ইসলাম ধর্ম 
প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরবী ভাষা তৎকালীন মধ্য প্রাচ্যে বহুল প্রচলিত গ্রীক 
ভাষাকে স্থানচ্যুত করে। ক্ৰমে ক্রমে 7 লিখিত বহু চিকিৎসাপুস্তক 
আরবী ভাষান্তরিত হয় এবং সাধারণ মানুষের পাঠ্য হয়। এতিহাসিকদের 
মতে বর্তমান আরবী সভ্যতার স্থচন| হয়েছিল ৬২২ খৃষ্টাব্দে এবং ১৪৯২ ۲ 
qa শামিত স্পেনের গ্রানাডা নগরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সভ্যতার উৎকর্ষ 
و5‎ হয়। মৌলিক আরবী চিকিৎসাশাস্কের স্বর্ণযুগ তিন শতা্দীকাল 


স্থায়ী হয়েছিল | 
হুনাইন ইবন্‌ ইসাক্‌ আরবী ভাষায় গ্রীক চিকিৎসাপুস্তক প্রথমে ۲ 


২৮ চিকিত্সা শাস্ত্র 


করে সেই যুগের স্থচন| করেন এবং ক্রেমোনাবাসী জেরার্ডো কর্তক আরবী 
পুস্তক লাতিন ভাষায় অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের অবসান হয়েছিল 
(১৮৭০ থৃঃ--১১৭০৭ খৃঃ) | 

ইতিহাস গত বিচারে আরবী চিকিতসাশাস্ত্ৰ প্রাচীন মিশরীয়, ভারতীয় 
ও সুরোপীয় চিকিৎসাশান্ত্রের মধ্যে এক সংযোজক বিশেষ | 


আরবী চিকিৎসা পুস্তকাবলী 


হুনাইন ইবন্‌ Eng ( ৭৯২-৮৭৩ খৃঃ) সর্বসাকুল্যে ১২৮টি গ্রীক চিকিৎসা- 
পুস্তক আরবী ভাষাস্তরিত করেছিলেন। পরবর্তী লেখকের নাম করতে গেলে 
চিত্র--৪৫ 
আর্রাজী বা রাহজেস্‌ এর নাম উল্লেখযোগ্য (৮৪১ খু₹_৯৩০ 4:) | তিনি 
পারস্য দেশের তেহরাঁণ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ৩০ খণ্ডে বিভক্ত 
“আল্হাভী” নামক চিকিৎসা মহাকোষ রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতকে সেটি 
লাতিন ভাষায় “কন্ট্য়েনট্‌স্‌” নামে অনুদিত হয় এবং য়ুরোপীয় চিকিত্সক 
সমাজে পরম সমাদুত হয়। তার অপর বিখ্যাত পুস্তকের নাম “আল্‌ errat 
বাল্‌ হাস্বা*। পুশ্তকটিতে বসন্তরোগ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে।  পুস্তকটি 
৭ বার লাতিন ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং ফরাসী ( ১৭৬২ খৃঃ), ইংরাজী 
(১৮৪১ খৃঃ), গ্রীক ও পারমিক ভাষান্তরিত হয়। এছাড়া তিনি শিশুরোগ 
সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখেছিলেন | পণ্ডিতগণের মতে এটি পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন 
শিশুরোগ চিকিৎসাপুস্তক | 
ইবন্‌ আল্‌ জাজ্জার (৯০০-৯৬১ খৃঃ) জনসাধারণের বোধগম্য “ate আল্‌ 
207۳۳۲ ও “তিব, আল্‌ steal বাল্‌ মাসাকিন্” নামে ছুটি পুস্তক লিখেছিলেন | 
পুস্তক দুটি লাতিন ভাষায় অনুদিত হয়েছিল | 
আলী ইবন্‌ আব্বাস্‌(  -৯৯ খৃঃ) বা হালী আব্বাস সর্বপ্রথম আরবী 
ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক লেখেন। পুস্তকটির নাম ছিল “কানিল্‌ 
আল্সিন্আ আল্‌ fefe" অথবা “আল, মালাকি*। পুস্তকটি “লিবের 
° 'রেগিউস” নামে লাতিন ভাষায় দুইবার প্রকাশিত হয়েছিল। 
, 23575 এক সহস্ৰ বৎসর পরে আরব TET ya চিকিৎসক আবুল 
কাশিম খালাফ্‌ ইবন্‌ আব্বাস আজজারাভী (  -১০১৪ খৃঃ) স্পেন দেশের 
চিত্র__-৪৬ 


চিত্র ১৯-_বুদ্ধদেবের চিকিৎসা রত জীষক | 


চিত্র ২১-_প্রাচীন ভারতীয় চিকিতসক-প্রবর চরক ৷ 


চিত্ৰ ২২--ভারতে সন্তান 
প্রসবের প্রাচীন শিলাচিত্র 
( হা্দল, ১২ শতক ) | 


চিত্র ২৩ 
জাপানের বিখ্যাত 
শল্য চিকিৎসক 
সেইস্থ হানাওকা 
(১৭৬০-১৮৩৫)। 


চিত্র ২৪__ পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসা পুস্তকের একটি পৃষ্টা 
(হাম্মরাবী, স্থমেরীর )। 


চিত্র ২৫--ফুল্‌ফুসে শরবিদ্ধ সিংহের রক্তবমন ( স্থমেরীয় ) | 


"যুগে যুগে ২৯ 
কর্দৌভা শহরে বাস করতেন! য়ুরোপে তিনি “আলবুকাসিস্” নামে সমধিক 
পরিচিত। তাঁর রচিত “আলতস্রিফ্‌ লিমান্‌ আজিজা আন্‌ আল্‌ তালিফ্‌” 
নামক বিখ্যাত পুস্তকের মধ্যে তিনি জন্মগত রক্তক্ষরণ রোগ (হিমোফিলিয়া )- 
এর সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছিলেন |  পুস্তকটি ৩০ খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং 
পুস্তকটির মধ্যে ছিশতাধিক শল্য যন্ত্রের চিত্র ছিল এবং যন্ত্ৰগুলির যথাযোগ্য 
প্রয়োগ বিধিও চিত্রিত ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, পড়ে যাওয়া দাত 
পুৰ্নসংস্থাপিত করা৷ সম্ভব॥ তিনি দত্তের পংক্তি বৈকল্য ও মেরুদণ্ডের: 
ক্ষয়রোগজনিত পক্ষাঘাত সম্বন্ধেও লিখে গিয়েছেন। তিনি শল্যচিকিৎসায় 
জীবনের জন্য কার্পাসের স্থতা এবং জান্তবতন্তও ব্যবহার করতেন। প্রসঙ্গতঃ 
ইংরাজী “aba” শব্দটি আরবী “কৃতুন* থেকে Bee! তিনি মুত্রনালীর 
পাথুরীর উপর অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ভগনালীর মধ্য দিয়ে 
ৃত্রাশয়ের AGA অপসারণের এক উপায় উদ্ভাবন করেন। 

তিনি মৃদু ও প্রাণনাশকারী অবুদের প্রভেদ জানতেন। স্তনের কর্কট; 
রোগের চিকিৎসায় তিনি দাহক যন্ত্রের ( কটারী ) সাহায্যে রোগগ্রস্ত স্তনচ্ছেদন 
অনুমোদন করতেন। জরায়ুর বাহিরে গর্ভাধান এবং জরায়ুকুস্থম উৎপাটন 
প্রভৃতি সম্বন্ধেও তীর age জ্ঞান ছিল। শ্বাসকষ্টের চিকিৎসায় শ্বাসনালী 

fbi —83 

ছিদ্রনের ( ট্ৰাকিয়ষ্টমী ) প্রথার তিনিই প্রবর্তক। নিয়াঙ্গের ۲۳ 
(ভেরিকোজ coq) রোগের বিষয় তার জ্ঞান ছিল | wa সন্ধিচ্যুতি 
নিরসনের জন্য তিনি যে পদ্ধতি প্রচলিত করেছিলেন সেটা ঠিক বর্তমানে 
সুপরিচিত সুইজারল্যাগুবাসী ডঃ থেয়োডোর কোথের উদ্ভাবিত প্রথার 
অনুরূপ | 

আল্বুকাসিদ্এর “তসরীফণ” পুস্তকটি লাতিন, ফরাসী, স্পেনীয়, RE 
এবং আরও বহুভাষায় অনুদিত হয়েছে। তার মূল পুস্তকের ৪২টি আরবী 
পাণ্ডুলিপি অকস্ফোর্ডের বেদেলিয়ান লাইব্রেরী, ভিয়েনার নাংশিওনাল 
বিবুলিওথেক্‌, মিউনিখের জার্মান জাতীয় লাইব্রেরী, ইয়েল মেডিকেল 
লাইব্রেরী, পাটনাহ্থিত aeree ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী এবং নিউইয়র্ক 
এ্যাকাডেমী অব্‌ মেডিসিন ইত্যাদি স্থানে ۳۵۵ সংরক্ষিত আছে। 
বর্তমান স্বরোপের শল্য চিকিৎসকগণ স্বীকার করতে বাধ্য যে তারা এখনও: 
আল্বুকাসিস্‌ প্রবতিত বহু বিধি TT করে চলেছেন | 


ED IESU 


আল্বুকাসিসের সমকালে পারস্তদেখে এক বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। 


তার নাম আবু আলি হুসাইন ইবন্‌ আবদালা উবন্পিনা, সংক্ষেপে , 
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“ইব্‌নেসিন|”( ৯৮৭--১৭৩৬ খৃঃ )। তিনি সারাবিশ্বে বর্তমানে “অভিসেনা” 
নামে সমধিক পরিচিত। 3৪৮০ খৃষ্টাব্দে বোখারার সন্নিকটস্থ আফসানা 
নামক গ্রামে তার জন্ম হয়েছিল। তিনি জাতিম্মর ছিলেন এবং অতি 
শৈশবে সমগ্র কোরাণ আবৃত্তি করতে পারতেন। তিনি পানীর জল 
খোধনের উপর জোর দিতেন। তিনি রোগের উপর জলবায়ুর প্রভাব 
সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং রোগীর ats ও অনুপান সম্বন্ধে তার 
অপরিসীম জ্ঞান ছিল। তিনি সর্বপ্রথম মৃত্রনালী এবং ভগের অভ্যন্তরে 
ভেষজ প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রচলিত কৃরেন। তিনি বক্ষারোগ ও “অগ্রিব্রণ” বা 
“oan” ( খ্যান্থাকস্‌) সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানগর্ত মতবাদ প্রকাশ করেছেন। 
মন্তিফের অবু'্দরোগ, ete বিলীপ্রদাহ ( মেনিনজাইটিস্‌ ) এবং প্রলাপ- 
বিকারী ( ডিলিরিয়াম ) রোগসমূহের উপর সুচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করে 
গিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম মহাধমনীর কপাটিকার কৰ্মহীনত| জনিত হৃদরোগ 
নিরূপণ করেন। মস্তিষ্কের রোগগ্রস্তের মাথায় বরফের প্রয়োগ তারই 
উদ্ভাবিত। তিনিই সর্বপ্রথম বলেছিলেন যে, যনোবৈকল্য রোগীকে জরগ্রস্ত করতে 
পারলে মানসিক রোগের উপশম হয় | তার পন্থা অনুসরণ করে ভিয়েনাবাসী 
ETAT ডঃ যুলিউন্‌ হ্বাগ্‌নার ফন্‌ ইয়াউরেগ: ম্যালেরিয়া জরের দ্বারা 
উপদংখঘটিত মানসিক রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং 
১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন | মধ্যযুগের বিখ্যাত চিকিৎসক 
প্যারাসেল্‌স্থলের মত অভিসেন্নাও এক শহর থেকে অন্য শহরে পরিভ্রমণ করে 
করে চিকিত্সা করতেন। তিনি জন্মস্থান আফসানা থেকে তারিয়ান, 
দাখীস্থান, জেবাল্‌, রায়ি, কোয়াত্জুইন্‌, হামাদান ও ইন্পাহান হয়ে সর্বশেষে 
আবার হামাদান শহরে আসেন এবং মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। তার রচিত বিখ্যাত পুস্তক ছুটির নাম “কিতাব আল্‌ wg" ও 
“আল্উর্জুজ1”। প্রথমটির লাতিন অনুবাদের নাম “ক্যানন্স্‌ অব অভিসেন্ন৷” 
এবং দ্বিতীয়টি লাতিন ভাষায় “কান্টিকা” নামে সুপরিচিত ও পুস্তকদুটি 
সমকালীন বিখ্যাত yatta বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত femi 
ফরাসী দেশের মীপেলিয়ে এবং বেলজিয়াম দেশের লুভে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উক্ত 


৩১ 


যুগে‏ امد 
পুস্তক ছুটি বিশেষ সমাদৃত ছিল | ۹ জীবনকালে পারস্ত ও ভারতের‏ 
মধ্যে বহু পাণ্ডিত্যের আদান-প্রদান হয়েছিল। সুতরাং স্বতঃই বোবা যায় যে‏ 
তিনিও ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার দ্বার! প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।‏ 
ইবন্‌ বুতলান্‌ (1১০৫৫ ) এবং ইবন্‌ 556 ۶ ) উভয়েই‏ 
সারণী বা ট্যাবুলার ধরনের নৃতন ছুটি চিকিৎসাপুন্তক প্রণয়ন করেছিলেন |‏ 
‘পুস্তক ছুটির নাম যথাক্রমে “তাঁকিন্‌ আল্‌ frat ও “তাকিন্‌ আল্‌ আব্দান্* |‏ 
শহর থেকে‏ نود ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে উভয় পুস্তকই লাতিন ও জার্মান ভাষায়‏ 
প্রকাশিত হয়েছিল l‏ 


চিকিৎসাশাস্তে বিশেষ আরবী অবদান 


শারীরস্থান fas] ( গ্যানাটমি ) -আরবদেশে সর্বপ্রথম শব ব্যবচ্ছেদ 

করেছিলেন ইউহান্না ইবন্‌ মাসাওয়াই। তিনি আফ্রিকার হুবিরা দেশ থেকে 
চিত্র__৪৯ ৷ 

আনীত বেবুন জাতীয় প্রাণীর শব ব্যবচ্ছেদ করে মাহ্ুযের শারীরস্থান বিদ্যার 
উপর অনেক আলোকপাত করেন। 

স্পর্শলোপ ( খ্যানেস্থেদিয )- অভিমেন্না স্পর্শলোপকারী_ ভেষজাদির 
আহার প্রবর্তন করেন। আরবীগণই সর্বপ্রথম নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে স্পর্শ- 
.লোপকারী ওঁষধি আদ্রাণের প্রথারও প্রবর্তক। তারা জলশোষক সামুদ্রিক 
উদ্ভিদ বাক্পঞ্জ স্পর্শলোপকারী Sate সিক্ত করে রোগীর নাসারন্ধের কাছে 
ধরতেন এবং রোগীর বেদনার অনুভূতি অবলুপ্ত হত। 

ইবন্‌ নাফিস নামক এক আরবী চিকিৎসক ফুসফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত 
হয়ে রক্ত পরিশোধনের বিষয় প্রথম অবগত হন এবং বলেন থে গ্যালেন প্রবতিত 
রক্ত সঞ্চালনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ক্রটিপূ্ণ। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, গ্যালেন 
বলেছিলেন শরীরের এক পার্থের রক্ত হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ প্রাকারের ছিদ্রের 
মধ্য দিয়ে অপর পার্শ্বে প্রবাহিত হয় । ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ভেদালিউস্‌ কর্তৃক 
প্রকাশিত “দে করপোরী হুমানিস” নামক গ্রন্থে লিখিত রক্ত সঞ্চালনবিধি 
ইবন্‌ নাফিসের মতের হুবহু ALTA মাত্র | শারীরগ্ান বিষয়ক অপর আরবী 
অবদানসমূহের মধ্যে আররাজী কর্তৃক স্বরযন্ত্রের সায়ু REIS, আলি 
আব্ব/ন বা হালী কর্তৃক কৈশিক! শিরা ও ধমনী আবিষ্কার এবং অভিসেন্না 
কর্তৃক অক্ষিগোলকের সঞ্চালক পেশীর সন্নিবেশন নিরূপণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


৩২ চিকিতসা শাস্ত্ৰ 
আবু মাতান্‌ মালিক আবিল্‌ আলা ইবন্‌ ঝুর নামক মূর চিকিৎসক অতি 
বিখ্যাত। তিনি ইবন্‌ ঝুর বা “আ্যাভেন্জোয়ার” নামে সমধিক পরিচিত। 
চিত্র ৫০ 
তার জন্ম হয়েছিল স্পেনের সেভিলা শহরে । তিনি সর্বপ্রথম অন্ননালী ও. 
মলান্ত্রের মধ্যে নল প্রবেশ করিয়ে রোগীকে পথ্য দেবার বিধি প্রবর্তন করেন। 
তিনি বিশদভাবে হৃদবিলীপ্রদাহ, বক্ষমবযস্থানপ্রদাহ এবং গলবিল-এর পক্ষাঘাত 
সম্বন্ধে বর্ণনা করেছিলেন । পৃথিবীতে তিনিই সর্বপ্রথম موه‎ ও 
মানসিক রোগচিকিৎসার ভেষজাদির এক তালিকা প্রস্তুত করেন। কোঠ 
কাঠিগ্য রোগে দ্রাক্ষাসারযুক্ত স্থমিষ্ট “জুলেপ” বা জোলাপের প্রয়োগ করতেন। 
তার রচিত বিখ্যাত পুস্তকের নাম “আত্তেইসির্‌”। পুস্তকটি লাতিন ভাষায়, 
অনুদিত হয়েছিল । ভিলা নোভার বিখ্যাত চিকিৎসক SHS, eor ও 
সাইডেনহাম্‌ও পুস্তকটি অনুরণ করতেন | 


চিত্রব-৫১ 
কায়চিকিৎস৷ 
SD ইবন্‌ মাসাওয়াই qb রোগ ও watateta সংক্ৰমণ প্রবণতা 
প্রথমে উপলব্ধি করেছিলেন ৷ 
চিত্র ্ব৫২ 
আরবী চিকিৎসক এবর আরবাজী বা “রাহাজেস্‌” মন্তিফোদক, 
(হাইড্রোকেফালস্‌), জন্মগত রোগ সংক্রমণ, জটিল যকৃৎ ও বৃক্করোগ, 
মধ্যকৰ্ণপ্রদাহজনিত মস্তিষ্কের স্ফোটক, বিকাররোগ বিশ্লেষণ, মেরুমজ্জার অবুর্দ- 
চিত্ৰ-৫৩ 
জনিত মৃত্রাশয়ের পক্ষাঘাত এবং TT পচন প্রভৃতি সর্বপ্রথম লক্ষ্য, 
করেছিলেন। 
foq—es 
ভেষজবিজ্ঞান ও ফার্যাকোলজি শাস্ত্রে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান স্থুরাসার 
বা “আল্‌ কোহল১” পরিশ্রবণ। তারাই অভিষব বা কিন্ব সহযোগে শর্করা, 
পদার্থ ও দ্রাক্ষারসের মাতন করে স্থরাসার প্রস্তুত করেন। ভেষজবিজ্ঞানে 
অতি প্রচলিত শব্দ “ভুলেপ” TRB পানীয়, আরবী “জুলাব” বা পারসিক 
“গুলাব” শব্দ থেকে UES! oR ইংরাজী “সিরাপ” কথাটিও আরবী, 
“সরাব্‌” থেকে রূপান্তরিত | 


চিত্র ২৬--মেক্লমজ্জায় শরবিদ্ধ পক্ষাথাতগ্রস্তা দিংহী ( স্থমেরীয় ) | 


চিত্র ২৭__গ্রাচীন মিশরের 
স্থপতি ও চিকিৎসক 
ইম্‌হোটেপ্‌ | 


চিত্র ২৮ - 
প্রাচীনতম 
পোলিও্রস্থ 
রোগী 
(প্রাচীন 
মিশরীয় 
শিলাচিত্র (۱ 


চিত্র ২৯--যুদ্ধে 
আহতকে চিকিৎসা 
রত ۱ 


চিত্র ৩০__আিলিশ দ্বার! গ্রাত্রক্লোস-এর ক্ষত বন্ধন। 


চিত্র ০১ গ্রীপূর ৪০*শ শতকের একটি গ্ৰীক আরো ]গাশালার বহিবিভাগ | 
ত্র ০১ শ্রী্প্‌ তা. 


চিত্র ৩৩-_মাতৃল্উদর cova দারা উন্কলাপিউস এৱ জন্য | 
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এক কথায় বলতে গেলে প্রাচীন আরবী চিকিৎসাবিজ্ঞানশান্্র যতই পাঠ 
করা যায় ততই বিস্মিত হতে হয় ۱ বর্তমান বিলাসপ্রিয় ও বহুবিবাহ প্রিয় এবং 
অতি সমৃদ্ধ আরবীদের জীবনধারণের সঙ্গে প্রাচীন BAST আরবীগণের কোন 
সাদৃশ্য নেই। অতি পরিতাপের বিষয় যে অবক্ষয়মান ভারতীয়গণের মত 
আরবীগণকেও আজ প্রতীচ্য প্রবতিত চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসরণ করতে হয়। 
কিন্তু বর্তমান চিকিৎসাপ্রথা৷ অনুপরণকারীদের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে, 
প্রতীচ্যের এ চিকিৎসা শান্তর বুনিয়াদ প্রাচ্যের اعد‎ উপর প্রতিষ্ঠিত। 


আরবী চিকিৎসাশাস্তৰে ভারতীয় প্রভাব 


হজরত মহম্মদ কতৃক ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের বহু পূর্ব হতে ভারতের সঙ্গে 
আরবদেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী আরবদেশের 
মধ্য দিয়ে যুরোপ পরিক্রমা করতেন। উত্তর পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের 
পর ভারতীয় পণ্ডিত ও ধর্ম প্রচারকগণ পারস্ত ও আরব দেশেও প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন | ইসলামের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরাণের মধ্যে কয়েকটি বিকৃত 
সংস্কৃত শব্দ পরিলক্ষিত হয় যথা! £ “কাফুর” ( কর্পুর-সংস্কৃত ) এবং “জান্যাবিল্‌” 
( শূঙ্গভের অর্থাৎ আদ্রক-সংস্কৃত ) | জান্যাবিল্‌ থেকেই লাতিন্‌ ‘জিন্‌জিবেরিস্‌’ 
ও ইংরাজী “জিন্জারের” উৎপত্তি। আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় চিকিৎসা 
বিজ্ঞানীদের নিকট হতে 5507 অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন | 

ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু আরবী ব্যবসায়ী স্থল ও জলপথে 
ভারতে আসতে শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে পশ্চিম ভারতে 
উপকৃলবর্তাঁ সহরসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। সর্বাধিক আরবী বসতি 
ছিল সিন্ধু, গুজরাট ও কেরালার উপকূলে। বহু ভারতীয়গণকে হজরত 
মহন্মদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও দেখা গিয়েছিল। তারা৷ কালক্রমে সাত্‌-এল্‌- 
-আরব নদীর বদ্ধীপ অঞ্চলে ও অববাহিকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। ক্রমে 
ক্রমে সিন্ধুদ্বেশ পর্যন্ত আরবের উমাইয়াদ্‌ রাজ্য বিস্তৃত হয়। সিন্ধুদেশে 
বসবাসীকারী বহু আরবী ভারতের তৎকালীন উন্নত সমাজব্যবস্থা ও sa 
পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন। আব্বাসিদ রাজত্বকালে আরবীগণ ভারতীয় 
সাধারণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুন্তকাদি আরবী ভাষায় অন্ণবাদ করতে 
আরভ করেন। সেই সমস্ত অনুবাদ পাঠ করে হিজির1 তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের 
আরবী পণ্ডিতগণ অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। বন্রা নগরবাসী সমসায়িক 


৩ 


নি চিকিতসা! শাস্ত্র 


পণ্ডিত আমর বিন্‌ বাহুর আল জাহিজ্‌ লিখেছিলেন যে, ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র 
অত্যন্ত উন্নতমানের এবং ভারতীয় চিকিৎসকের বিষক্রিয়া এবং নানাপ্রকার 
ব্যথা ও বেদনার সুচিকিৎসা জানতেন। তারা ভেষজজাত ধুমের সাহায্যে 
জীবাণু ধ্বংস করতেন (ফিউমিগেসান্)। নবম শতকের আরবী 
এতিহাসিক আল্‌ ইয়াকুবী বলেছেন, ভারতীয় চিকিৎসকদের জ্ঞান, বিদ্যা, 
বুদ্ধি প্রক্রিয়া সমকালীন আরবী চিকিৎসকদের সাবিক উন্নতি করেছিল। 

সংস্কৃত থেকে আরবাঁ ভাষায় অনুদিত আয়ুৰ্বেদীয় চিকিৎসা পুস্তকগুলির 
বিষয় না লিখলে এই বিবরণী অত্যন্ত অসম্পূৰ্ণ থেকে যাবে। সংস্কৃত ভাষা 
থেকে আরবীতে BRS চরক সংহিতা “tate”, were সংহিতা "s" 
অথবা “eer নামে পরিচিত ছিল। কনিষ্ঠ ভাগভট কর্তৃক প্রণীত অষ্টাঙ্গ 
2712 আরবীতে অনুদিত হয়ে “অন্তঙ্কার”, “অস্তাগার” এবং “অসন্ধর” 
নামে প্রচলিত হয়েছিল।  মাধবাচার্ষের নিদান্‌ আরবী ভাষায় “নিদান” 
“বদন” এবং “ইয়েদান” প্রভৃতি নামে প্রচলিত Rar সিদ্ধযোগ aafe 
ইবন্‌ | আরবীভাষার অনুবাদ করেছিলেন। তার আরবী নামকরণ 
হয়েছিল “িদ্ধাস্তাক্‌” বা “সিদ্ধসান্। স্ত্রীরোগ সদ্বন্ধীয় অজ্ঞাতনাম। একটি 
সংস্কৃত পুস্তক আরবী ভাষায় “রুশ!” নামে পরিচিত ছিল। 

নবম শতাব্দীর অপর বিশিষ্ট আরবী জ্ঞানবেত্ত| আবু মাস্হব্‌ আল্‌ বালখী 
বলেছেন যে, ভারতীয়রা অতি উন্নত জাতি এবং তাদের বিচারবুদ্ধি ও শাসন 
ক্ষমতাও অতিশয় উন্নত | 

দ্বিতীয় statin খলিফা আল্‌ মন্হ্রের রাজত্বকালে দিদ্ধুদেখ থেকে 
তার রাজসভায় রাজদূত পাঠানো হয়েছিল। সেই রাজদূতের সঙ্গে কয়েকজন 
পণ্ডিতও গিয়েছিলেন এবং খলিফাঁকে ছুইখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
জ্যোতিবিদার পুস্তক উপহার দিয়েছিলেন। খলিফা হারুণ আল্‌ রসিদের সভায় 
কয়েকজন "uS" নামধারী সভাসদ্‌ ছিলেন | তারা হলেন বহলীক দেশের 
বৌদ্ধ forts ইসলাম ধৰ্মাবলম্বী বংশধর | আরবী-ভাষায় তাদের বল! হত 
"S^ ۱ বার্মাক কথাটা সংস্কৃত “প্রমুখ” অৰ্থাৎ প্রধান থেকে উদ্ভুত, কেনন! 
আরবীভাষ| “প” ۰۳8۵۱ খালিদ্‌ নামক Witter পিতা চিকিৎসাশান্তে 
015 ছিলেন। বার্মাক RTGS বহু পণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষার aati 
আরবী ভাষায় অনুবাদ করে গিয়েছেন। খলিফ। হারুণ আল্‌ রসিদ্‌ একবার 
۹۳۴ রোগাক্রান্ত হলে তার ব্যক্তিগত গ্রীক চিকিৎসক সে রোগ নিরূপণ 
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করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অতঃপর “মান্কা” বা মাণিক্য নামক এক ভারতীয় 
সভাসদ চিকিৎসক খলিফাকে রোগমুক্ত করেন। 

মান্কা চিকিৎসা! বিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন এবং 
সংস্কৃত e পহলভী ভাষার উপর তীর প্রচুর দখল ছিল। ভারত পরিব্রাজক 
অল্বেরুণীও সংস্কৃত এবং পহলভী ভাষার মাধ্যমে আরব দেশে হিনুশাস্ত্রসমূহ 
প্রচারিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। 

ইবন্‌ধন্‌ নামক অপর এক ভারতীয় চিকিৎসকের উল্লেখ দেখা যায়, যিনি 
সম্ভবতঃ ধনপতি acted ছিলেন (অথবা নামটা ধন্য, ধনিন ব! aR 
থেকে উদ্ভূত ) এবং বাগ্‌দাদে চিকিৎসা ব্যবস| করতেন | শালীহ্‌ বিন্‌ ভেল্‌ 
নামক অপর এক ভারতীয় fesse বাগ্‌দাদ' শহরে বাস করতেন। মনে 
হয় তার প্রকৃত নাম “শালী” যা, আরবী ভাষায় রুপান্তরিত হয়ে শালীহ্‌ 
হয়েছিল। তিনি সম্ভবতঃ ‘ভেল সংহিতা’র রচয়িতা ভেল নামক ভারতীয় 
চিকিৎসকের বংশোদ্ভব। তিনি aq রসিদের ভ্রাতা ইব্রাহিমের মুগীরোগের 
চিকিৎসা করে খলিফার ব্যক্তিগত গ্রীক চিকিৎসক গ্যাব্রিয়েলের বিদ্বেষভাজন 
হয়েছিলেন। ইবন্‌ আল নাদিম্‌ ‘বাখর’ বা ‘বাইহর’ (ভাঙ্কর ) নামক এক 
ভারতীয় চিকিৎসকের উল্লেখ করেছেন; তিনি নিশ্চয়ই “সিদ্ধান্ত শিরোমণি” 
প্রণেতা ভাস্কর নন, কেনন! তিনি নাদিম-এর দুই শতক পরে জন্মেছিলেন | 

আরও কয়েকজন ভারতীয় চিকিৎসক আরবীগণ কর্তৃক সমাদৃত 
হয়েছিলেন। “কঙ্ক” বা কনকায়ন ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও চিকিৎসক ৷ 
“stata”, “সান্দালিয়া” বা! “শাণ্ডিল্য” অথবা “সান্যাল” নামধারী আরও একজন 
ছিলেন একাধারে চিকিৎসক ও.জ্যোতিবিদ্‌। “শানক” «1 “শৌনক” অথবা 
“চাণক্য” নামে এক বিখ্যাত চিকিৎসক এবং “যৌধর” বা “ঘশোধর” নামক 
এক দার্শনিক চিকিৎসকও বাগদাদে বসবাস করতেন | কঙ্ক বহু পুস্তক রচনা! 
করেছিলেন যার মধ্যে “কিতাব উন্‌ ফিৎ তাউয়াহুন” পুস্তকটি মানসিক রোগ 
সম্বন্ধীয় আইলি ইবন্‌ রব্বান্‌ আত তাহরী “ফির্দৌস্থ এল্‌ হিকৃম্ নামে 
ভারতীয় চিকিৎসাশাস্বের এক সংকলন রচন!| করেছিলেন । উক্ত পুস্তকে 
চরক সংহিতা, We সংহিতা, নিদান স্থান এবং অষ্টাঙ্গহায় পুস্তকসমূহ্র 
বিশেষ বিশেষ অংশের উদ্ধৃতি ছিল। রব্বানের ছাত্র ছিলেন বিখ্যাত 
“আর্রাজীঁ «| “রাহজেস্” ধার সম্পূর্ণ আরবী নাম আবু বকরু মুহম্মদ ইবন্‌ 
জাকারিয়া । তিনি আরবী চিকিৎসকগণের মধ্যে অতিশয় খ্যাত ছিলেন। 


৩৬ ^ চিকিৎসা শান্তর 


তার রচিত "আল্হাভী” নামক পুস্তকের তৎকালীন ভারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থ 
সমূহের সারাংশ উদ্ধৃত হয়েছিল। আল্‌ হারীৎ ইবন্‌ কালদা নামক এক 
চিকিৎসক wel শহর থেকে পারস্ত দেশ পরিক্রমা করেছিলেন। তিনি 
বলতেন, “অতি সুদক্ষ পাচক এবং স্থন্দরী কামাতুরা পত্রী বৃদ্ধদের পক্ষে পরম 
অনিষ্টকারী”। 

আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে আরবী চিকিতসকগণ ভারতীয় 
চিকিৎ্সাবিধি অপেক্ষা গ্রীক চিকিতসাবিধির উপর বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন, 
কিন্তু নিম্নলিখিত এঁতিহাসিক তথ্য থেকে জান গিয়েছে যে গ্রীক চিকিৎসাশাপ্রের 
জনক হিগ্লোক্রাতেস্কেও ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্য| প্রভাবিত করেছিল। একথা 
সর্বজনবিদিত যে কোসছীপবাসী হিগ্লোক্রাতেস্‌ পশ্চিম এশিয়া মাইনর-এর 
দিয়া শহরের চিকিৎসা বিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্ৰের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ 
করেছিলেন। ART সংলগ্ন কাপ্নাদ্বোচীয় নগর বোগ্হাজকিওতে মিতানীদের 
রাজধানী ছিল। জাৰ্মান প্রত্ততত্ববিদ হুগে| হিবন্কলের বোগ্‌হাজকিওতে খনন, 
কার্য চালিয়ে বহু সংস্কৃত চিকিৎসা! পুস্তকের নিদর্শন পেয়েছেন। স্থতরাং স্বতঃই 
প্রমাণিত হয় যে উক্ত শহরের সংলগ্ন স্রিদিয়। নগরীর চিকিৎসকগণ ভারতীয়, 
BTRA দ্বারা নিজেরা প্রভাবিত হয়ে হিগ্সোত্ৰাতেস্‌কেও প্রভাবিত 
করেছিলেন 


প্রাচীন তুরস্কের চিকিৎসাশাস্ত 


_ SIM শতকের প্রসিদ্ধ edi যুবক সুলতান প্রথম কাইকাতুম্‌ ১২১৭ 
1۳۳۲ তুরস্কের সিভাদ্‌ শহরে এক বৃহৎ আরোগ্যশাল। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 


৩৭ 


যুগে যুগে 
টোকাত: ( ১২৭৫ ), ভীরিক্‌ ( ১২২৮ ), আমাদিয়া (১৩০১) প্রভৃতি স্থানে . 
আরোগ্যশালা fer! এ গুলির প্রতিটি আজও 
(১২১৪-১৩৩১ ), কাষ্টামন্ত (১২৭২ ) এবং সান্কিরি ( ১২৩৫ ) আরোগ্য- 
শালাগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। সেল্চুক্‌ যুগের কারস্‌, কাইসেরী 
এবং -সিভাসে প্রতিষ্ঠিত আরোগ্যশালাগুলিও বর্তমানে Ronal ১৯৫৬ 
খৃষ্টাব্দে কাইসেরী আরোগ্যশালার ৭৫০ তম প্রতিষ্ঠাদিবন উদ্‌যাপিত হয়েছে। 
আরোগ্যশালাটির পুরাতন রোগীগৃহসমূহ সংস্কৃত করে একটি সমাজকল্যাণ কেন্দ্র 
স্থাপন! করা হয়েছে। সিভাসের আরোগ্যশালাটির প্রস্তর নিমিত তোরণের 
গায়ে লেখা আছে যে “৬১৪ অৰে কেইহুস্রেভ-এর পুত্র এবুলফাত্‌ কাইকাভুদ্‌ 
কর্তৃক আরোগ্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হইল । ইহা একান্তই ঈশ্বরের ইচ্ছানুগ |” 
fasion আরোগ্যশালাটি কাইসেরী আরোগ্যশালার দ্বিগুণ | উক্ত আরোগ্য- 
শালার প্রাঙ্গণেই কাইকাভুস্‌কে সমাহিত কর! হয়েছে। আরোগ্যশালায় 
আরবী ভাষায় অনূদিত ভারতীয় এবং গ্রীক চিকিতসা! পুস্তকসমূহের সাহায্যে 
চিকিৎসা করা হত। প্রাচীন সেল্‌চুক্‌ চিকিৎসকের! পারস্তদেশে চিকিতসা 
শিক্ষালাভ করতেন। অষ্টাদশ শতক পৰ্যন্ত তুরস্কের তরুণ চিকিৎসাবিদ্যা 
শিক্ষার্থীরা প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সহকারীরূপে কাজ করে শিক্ষালাভ 
করতেন। শেল্‌চুক যুগে লিখিত বহু চিকিতসা পুস্তক এখনও 0۱ 
দ্বাদশ থেকে চতুৰ্দশ শতক পর্যন্ত পুস্তকগুলি আরবী ও পারষিক ভাষায় লিখিত 
হত। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তুক্াঁভাষায় লিখিত পুস্তক প্রবতিত হয়েছিল। 

তুরস্কের ভাকাফ্‌ (ওয়াকফ) দপ্তরে সংরক্ষিত সুলতান কাইকাভূসের 
১২২০ খৃষ্টাব্দে লিখিত ইষ্টিপত্রে উল্লিখিত আছে যে তিনি দিভাস-এর সংস্থাটির 
পরিচালনার জন্য প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন এবং পরিচালনার 
নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছিলেন | উক্ত যুগের ওইটিই একমাত্র সংরক্ষিত দলিল | 
১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে আরোগ্যশালাটির ৭৫০ বংসর পুতির উৎসব যথাযোগ্যভাবে 
উদ্যাপিত হয়েছে। 


রুনানী চিকিৎলাশাস্ত 

ভারতীর চিকিৎসাশাস্ত যখন উৎকর্ষের উচ্চতম শিখরে ( খৃঃ ১: শতকে ) 
তখন ভারতে মুসলমানদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। দলে দলে ۹ 
আফগানীস্থান ও পারস্তদেশ থেকে ভারতের ধনরাশি লুঠনের মানসে আসতে 


৩৮ চিকিৎস! শান্ত 
থাকে এবং সেই সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করে তাদের বৃষ্টি, জীবনধারা ও 
চিকিৎসাশান্ত্র। গ্রীক ও আরবীদের সংমিশ্রিত চিকিৎসাশাস্তকে ভারতে 
'ছুনানী” চিকিৎসাশাস্ত নামে অভিহিত কর! হয়। আরবী ভাষায় গ্রীক 
দেশকে "EUST বলা হয়। প্রথমতঃ আরূর্বেদের উত্কর্ষতার wg এবং 
ভারতীয়দের সংস্কারের জন্য যুনানী চিকিৎসাবিধি ভারতীয়রা! সহজে গ্রহণ করে 
নি। কিন্ত কালক্রমে য়ুনানী চিকিৎসা ও আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসার এক সমন্বয় ঘটে। 
সেই সম্মিলিত চিকিৎসাবিধিকে ভারতে ঘুনানীতিব বা “তিব্র” চিকিৎসা 
শান্ত নামে অভিহিত করা হয়। মুসলমান আক্রমণের পর থেকে ভারতীয় 
পশ্ডিতসমাজে এক হতাশার ভাব দেখা যায় এবং ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে 
অবক্ষয় এর স্থচন| হয়। هروه‎ ব্রাহ্মণ চিকিৎসকগণ রক্ত, পুঁজ ও 
TORS সংস্পর্শ বৰ্জন করায় শল্যচিকিৎস| ক্রমে ক্ৰমে অন্ত্যজগণের আওতায় 
আসে। ক্ষৌরকারেরা শল্যচিকিৎসার অধিকারী হয় এমন কি পশুপালকেরাও 
অস্থিভদ্দের চিকিৎসা আরম্ভ করেন। মধ্যযুগীয় ইংলগ্ডেও ক্ষৌরকার শল্য 
চিকিৎসকের! প্রাধান্য লাভ করেছিলেন এবং উচ্চ বংখজাতি ব্যক্তিরা শল্য 
চিকিৎসা ব্যবসা করতেন ন| | 

হিন্দু চিকিৎস| বিজ্ঞানের “পঞ্চভূত”-এর মত TATA চিকিৎসকের শরীরের 
প্রধান উপাদানকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেন, যথাঃ (১) আর্কান্‌ 
(২) মিজাজ (৩) আখ্লাত্‌ (৪) আজা (e) আর্ত (৬) কুভ|] 
এবং (9) অফাল্‌। উক্ত উপাদানসমূহকে qu] হত ‘উম্‌ উর ই তাবিয়া”। 
তারা বলতেন যে, মানুষের সুস্থতা ata পানীয়, পেশীসঞ্চালন, বিশ্রাম, নিদ্ৰা, 
জাগরণ, মলত্যাগ, ধারণ ও কাম প্রবৃত্তির উপর নির্ভর azz | 

জিয়া উল্‌ দিন্‌ বারাণী নামক এতিহাদিক ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলক-এর 
রাজত্বকালে ( ১৩৫১-১৩৮৮ ) একটি ইতিহাস apa] করেছিলেন । সেই গ্রন্থে 
সর্বপ্রথম য়ুনানী চিকিৎসক মৌলান 17 উল্‌ দিন্‌ দিমিস্কি-এর নাম উল্লিখিত 
আাছে। এ ছাড়া মহাচন্ত তাবিব্‌ ও জাজা নামক দুইজন হিন্দু যুনানী 
চিকিৎসকের নামও পুস্তকটিতে দেখা 


( ১৩২৫-১৩৫৫ ) দিল্লীতে ৭০টি আরোগ্যশালা ছিল এবং ১২০০ য়ুনানী 
চিকিৎসক সেইগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 


শাম্মী” নামক পুস্তকে নাগার্জুন ও যোগীশ্বর-এর কথাও উল্লেখ 
আছে। ফিরোজ শাহ aT নিজে BRUTE স্থপত্তিত ছিলেন এবং 


যুগে যুগে P 
ভগ্ন অস্থি পুনৰ্সংস্থাপন করতে পারতেন। চক্ষুরোগ সম্বন্ধেও তার জ্ঞান ছিল 
অপরিসীম এবং তিনি চক্ষুপ্রদাহের জন্য এক প্রকার প্রলেপ তৈয়ারী করে 
ছিলেন। প্রলেপটির নাম ছিল “কুল এ ফিরোজশাহী”। তার আদেশে 
“তিব্‌ এ ফিরোজশাহী” নামক একখানি চিকিৎসা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। 

201587 ১৩৯৮ ও ১৩৯৯ খৃঃ অব্দে ভারত আক্রমণ করেছিলেন এবং 
আদেশ দিয়েছিলেন যে, তার অধিরুত এলাকার প্রতিটি শহরে একটি মসজিদ, 
একটি 5 একটি সুসফিরথানা ও একটি দাওয়াখান! স্থাপনা করতে হবে 1 
কাশ্মীরের স্থলতান ca আবেদিন-এর রাজত্বকালে ( ১৪২২-১৪৭২ ) মন্স্থর 
নামক চিকিৎসক ছুইখানি চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন | উক্ত রাজসভায় 
শ্রীভাট, নামক এক হিন্দু চিকিংসকও ছিলেন | 

বাহ্‌মনী সুলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দিন আহমদ তার রাজত্বকালে রাজ্যের 
সর্বত্র আরোগ্যশাল। স্থাপনা করেছিলেন। তার পায়ের একটি দুরুহ ক্ষতের 
চিকিৎসা করে নৃসিংহ সরস্বতী নামক চিকিৎসক খ্যাতি লাভ করেন ৷ 

গুজরাটের স্থলতান মাহমুদ শাহ্‌ (১৪৫৮-১৫১১ ) রাঁজসভার পণ্ডিতদের 
সাহায্যে ভাগভটের “অষ্টাঙ্গহৃদয়” গ্রন্থটি পারসিক ভাষায় অনুবাদ করিয়ে- 
ছিলেন। তার রাজত্বকালে ate ভাষায় লিখিত চিকিৎসা পুস্তকসমূহের 
মধ্যে “তারিথ্‌ এ ইবন্‌ এ খাল্লিকান্‌”, “মিশকাত্‌ শরিফ” “তিব্‌ এ os 
ও “সিফা এ মাহমুদ” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । - 

ফিরিস্তাঁ (১৫৭০-১৬১১) নামক এতিহাসিক লিখেছেন যে, সুলতান 
মাহমুদ খালজী সাহিবাবাদ (বর্তমান মধ্য প্রদেশের মাও) শহরে একটি 
আরোগ্যখাল। স্থাপনা করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রচুর 
তুমম্পত্তি দান করেছিলেন | ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে মিয়া ভাউয়া বা 
বেহ্‌ওয়। বিন্‌ খারাশ খান্‌ একটি আয়ুৰ্বেদ TAIRA পারসী পুস্তক লিখেছিলেন। 

বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম ating শাহ্‌-এর রাজত্বকালে পূর্বোক্ত 
এতিহাসিক ফিরিস্তা ১৫৯০ খৃ: অবে “Tea উল্‌ আতিববা” অথবা 
"ইথ্তিয়ারত্‌ এ কালিমি” নামক এক পুস্তক রচনা করেন। বিজাপুরের 
স্থলতানের সভা-শল্যচিকিৎ্সক সম্বন্ধে ইতালীয় ভারত পরিব্রাজক মাহুচ্চি 
(১৬৫৩-১৭০৮) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। উক্ত চিকিৎসক দ্বারা fes 

` নাসিকার পুনৰ্গঠন সম্বন্ধীয় ঘটনা উল্লেখযোগ্য | 
১৪৮৭ খু অব্দে আহ্মেদনগর-এ নিজামশাহী রাজ্য স্থাপিত হয়। নবাব 


৪০ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 
বুরহান নিজামশাহ্‌ হাকিম ওয়ালী নামক চিকিৎসক ছারা “তাকিম্‌ উল্‌ 
ROW, “রিসালা এ হিপজ, এ পিহাত্‌ এবং “তাকিম্‌ উল্‌ আম্রাজ” 
নামক তিনিটি যুল্যবান পুস্তক রচনা করান। মুর্ুতাজা নিজাম শাহ.-এর 
রাজত্বকালে রুস্তম জুর্জানী “দাখির| এ নিজাম্শাহী* নামক চিকিৎসা পুস্তক 
রচনা করেন। 

গোলকুণ্ডার সুলতান কুলী কৃতব শাহ্‌ এর রাজত্বকালে ( ১৫৮১-১৬১১ ) 
মীর মোমিন নামক পণ্ডিত ছুটি চিকিৎসা পুস্তক রচনা করেছিলেন। উক্ত 
রাজ্যে দরিদ্রগণের মধ্যে বিনামূল্যে উষধ বিতরণ করা হত এবং শধ্যাবিশিষ্ট 
আরোগ্যশালায় রোগীর চিকিৎসা করা হত। সেই সকল আরোগ্যশালায় 
ছাত্রগণ হাতে কলমে শিক্ষালাভ করত | 

মুখল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর (১৫২৬-১৫৩০) দিলী এবং তার 
রাজ্যের অন্যান্য শহরে মাসিক বেতনভোগী চিকিৎসক ছার! আরোগ্যশাল। 
পরিচালনা করতেন। তিনি নিজে وگ‎ উৎসাহী ছিলেন। তার 
পুত্র হুমায়ূনের রাজত্বকালে ) 2৫৩০-১৫৫৬ ) ERE: বিন্‌ মোহাম্মদ বিন্‌ 
ইউস্থ্‌ফ নামক পণ্ডিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণ| করেছিলেন এবং আয়ুর্বেদ 
থেকে TTT, চিকিৎসার নিয়মাবলী, রোগের তালিকা, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি 
এবং প্রকৃত ওষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে এক সংকলন প্রণয়ন করেন। উক্ত পণ্ডিতকেই 
গ্রীক আরবী ও ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রকৃত সমন্বয়কারী বলে অভিহিত 
ক্র! হয়। হমায়ুনের সভাসদ মৌলান| মহম্মদ কজল্‌ ১৫৩৯ খৃঃ অৰে “ছুমাযুনী” 
শীর্ষক একটি মহাকোষ রচন| করেছিলেন যার মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ক একটি 
খণ্ড ছিল। গ্রন্থটিতে উল্লিখিত আছে যে, 


১৫৪২ খৃঃ অন্দে বিচারকের ভুলক্রমে 
শান্তিস্বরূপ হুসেন নামক 


এক ব্যক্তির কর্ণ কতিত করা হয় পরে সেই wa 
প্রমাণিত হওয়ায় esu সম্ৰাট নিজ তৃত্বাবধানে বিচক্ষণ শল্যচিকিৎসকের 
দ্বারা কতিত কর্ণটি পুনঃনির্মাণ করিয়ে দেন। ভারতীয় “গাঠনিক arog” 
বা প্লাষ্টিক সার্জারীর ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়। 
হুমায়ূনের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আকবর সিংহাসনে আরোহন করেন 
১৫৫৫-১৬০৫ ) |, তিনি অত্যন্ত বিদ্যোত্সাহী ছিলেন। তিনি খিশুর 
মানসিক গঠনের উপর মাতৃবাক্যের প্রভাব নিয়ে এক অভিনব কিন্তু নির্মম 
গবেষণা করেছিলেন। কতকগুলি মাতৃহীন শিশুকে পরিচারিকার অধীনে 
রাখা! হয় এবং পরিচারিকাঁগণকে শিশুদের সঙ্গে আবোলতাবোল বাক্যালাপে 


‘যুগে যুগে : 35 
বিরত করা হয়; ফলে কিছুকালের মধ্যেই অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হয় এবং 
যে কয়েকটি মাত্র জীবিত ছিল তারা৷ যুক হয়ে যায়। জার্মানীর কাইজার, 
দ্বিতীয় ফ্ৰেডেরিখ্‌ও অন্বূপ এক গবেষণা, করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন 
যে, জন্মের পর হতে শিশুর কৰ্ণে যে ভাষা প্রবিষ্ট হয়, শিশু সেই ভাষাতেই 
বাক্যারভ্ত করে। আকবরের “নবরত্বের” অন্যতম ছিলেন এঁতিহাসিক 
আবুল্‌ ফজল্‌। তিনি ২৯ জন হিন্দু ও মুসলমান চিকিৎসকের নাম উল্লেখ 
করেছেন, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবিচন্দ্ৰ বিদ্যারাজা, তোডরমল ও 
নীলকঠ। আকবর বহু আরোগ্যশালা। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ততকালে 
বহু চিকিৎসক স্বগৃহেও اه‎ ব্যবসায় করতেন। সেই সময় পারস্তের 
জিলানী নগর থেকে হাকিম্‌ আলী জিলানী নামক এক বিখ্যাত চিকিৎসক 
এসেছিলেন এবং কালক্রমে তিনি সম্রাটের ব্যক্তিগত চিকিৎসক পদে অধিষ্ঠিত 
হন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার জন্য তাকে “জালিমুম্‌ এ জামান্‌” বা 
সেই যুগের “গ্যালেন” নাম দেওয়া হয়েছিল | তিনি UI কার্যকারিতা 
ও হৃদয়ের কপাটিকার উপর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন | তার অঙ্গরোধে 
১৫৯৩ খৃঃ অব্দে লাহোরে এবং ১৬০৭ খৃঃ WOW আগ্রা শহরে ছুটি সংরক্ষিত 
‘পানীয় জলাধার খনন করা হয়েছিল। আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধ হাকিম হুমাম্‌ 
তার হারেমের রমণীদের চিকিৎসা করুতেন। শুদ্ধ তাত্রকুটের ধূমপান করলে 
যে শ্বাসযন্ত্ের রোগ হয় এ কথা সর্বপ্রথম বলেন হাকিম জিলানী এবং তিনি 
stages সুশীতল জলের মধ্য দিয়! সঞ্চালিত করে ۹۵۳۱۲۲ TT 
করেন। বর্তমান কাঁলের কর্কটরোগ বিশেষজ্ঞগণও অনুরূপ মত প্রকাশ 
করেন | = 
আকবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
( ১৬৪৫-১৬২৭) | তিনি সম্রাট হয়েই এক বারদফা কর্মস্থচী প্রচার করেন। 
যার মধ্যে একটি ছিল বড় বড় সহরে আরোগ্যশাল! স্থাপনা ও রাজকো পুষ্ট 
চিকিৎসক ছার] সাধারণের চিকিৎসা | তার রাজত্বকালে প্রকাশিত “gas 
এ জাহাঙ্গীরি” নামক পুস্তকে জলাতঙ্ক রোগ ও মহামারী সম্বন্ধে লিখিত 
নিবন্ধ foal জাহাঙ্গীর একটি মৃত নেকড়ে বাঘ-এর শবব্যবচ্ছেদ করে 
শারীরস্থান জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তীর আদেশে একটি চর্মহীন মেষের 
এবদেহ আঁহ্মদাঁবাদের একস্থানে ও অপর একটি মাহমুদাবাদ শহরে ঝুলিয়ে 
রাখা হয়। সাত ঘন্টা পরে দেখা যায় যে আহমদাবাদের শবটিতে পচন 


ab : চিকিত্সা «ra 
আদেশ করেন। পোপ তৃতীয় আলেকজাগার বহু যাজক চিকিৎসককে ধর্মীয় 
সংস্থা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন | যাজক চিকিৎসকরা মুর্খ জনসাধারণের 
উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রকে পুনরায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে 
তোলেন। মধ্যযুগের চিকিতসাগ্রস্থে দেখা যায় যে যাজক চিকিংসকগণ 
বলতেন, সেণ্ট Gra ক্ঠনালীর, সেন্ট এ্যাপোলোনিয়া দৃত্তের, সেন্ট বের্নাডিন 
শ্বাসনালীর, সেণ্ট লরেন্স পৃষ্ঠের ও সেন্ট এরাস্মূম উদরের অধিদেবতা। স্বল্প 
শিক্ষিত বা প্রায় নিরক্ষর যাজকগণ উক্ত বিষয়ে আস্থা স্থাপন করে শরীরের 
বিভিন্ন অংশের রোগের চিকিৎসায় উক্ত অধিদেবতাগণের উদ্দেশ্য পূজা দিতেন | 
সেন্ট গালেন শহরের ক্যারোলিনগিয়ান মঠে একটি উন্নত আরোগ্যশালা ছিল। 
দ্বাদশ শতকে কোলোনের এক গির্জার যাজকগণ প্রচার করেন যে, তারা 
খৃঃজন্ম নিরীক্ষণকারী ARa প্রাচ্য পুরুষত্রয়ের সংগৃহীত করোটি স্পর্শে রোগ 
নিরাময় করে থাকেন। সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে রোগী 
গির্জায় উপস্থিত হয়ে সর্বস্বান্ত হয় | রোগীরা মধ্যযুগে রাজনাল্গগ্রহ লাভের জন্য 
রাজসমীপে যেত। রোগীর অঙ্গ স্পর্শ করে আশীর্বাদ করতেন ইংলণ্ডেশ্বর 
এডওয়ার্ড দি কন্‌ফেসর | ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই প্রায় ছুই তিন সহস্র রোগীর 
অঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন স্টার্ট বংশীয় রাজ! দ্বিতীয় চার্লস ও রাণী AS 
Saat বিশ্বাস করতেন। 
মধ্যযুগে তীর্ঘযাত্রীদের সুবিধার্থে যাজকগণ পথিপাশ্ে নির্মাণ করেন 
“হন্পিতালিয়া” নামক অতিথিশালা। কালক্ৰমে অনাথ বালক বালিকা ও 
কর্মক্ষমতাহীন বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরও উক্ত সংস্থাপ্তলিতে বাস করতে দেওয়| হত। 
পুঁরাকালে যুরোপে কুষ্টব্যাধি ছিল না। প্রাচ্য হতে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী 
CATIA মধ্য দিয়ে যুরোপে কুষ্ঠ ব্যাপ্ত হয়েছিল। যুরোপে কুষ্ঠরোগীদের 
শহরের সীমানার বাইরে বাস করতে বাধ্য করা হত। মধ্যযুগের যুরোপে 
প্রায়ই প্লেগ মহামারী দেখা দিত। : 
সেসময় প্লেগের নাম ছিল "aus TD" ۶ 
এক চতুর্থাংশ অধিবাসী প্লেগ রোগে প্রাণ হারান। যুরোপের মূল ভূখণ্ডের 
কন্স্তান্তিনোপল: ও গ্রীস দেশে ১৩৪৭ ditm সর্বপ্রথম প্লেগ দেখা যায়। 
অতঃপর স্পেন, উত্তর ইতালী, জাৰ্মানী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে প্লেগ বিস্তার লাভ 
TUI যোহানেস্‌ নোহ্‌ল্‌ বলেছেন যে, প্লেগ রোগ সুদূর চীন দেশ থেকে 
3۳۳ পারস্য ও তুরস্কের বাণিজ্যপথ ধরে য়ুরোপে প্রবেশ করেছিল। 


শ শতকে মুরোপের প্রায় 


চিত্র ৩৫_ ইন্লাপিউস কর্তৃক বাবহৃত ۱ 


il (+ এৰ 


চিত্র ৩৭--হাইজিয়| ও বিষহীন সৰ্প; 


চিত্র ৩৯--গ্রাচীন গ্ৰীক চিকিৎসক কর্তৃক ye পরীক্ষা | 


চিত্র ৪*__পাশ্চাত্যচিকিৎস। ধারার প্রবর্তক হিগ্লোক্ৰাতেস্‌ হেরাক্রিদে | 


চিত্র ৪১--এই বৃক্ষের এক পূর্বপুরুষের ছত্রছায়ে হিপ্পোক্তাতে 
শিক্ষা দিতেন ( ডঃ উইল্ডার পেন্‌ফিল্ড-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত )। 


স্‌ ছাত্রদিগকে 


যুগে যুগে S ৪৫ 
ফ্রান্সিস্কান যাজক মিখাইল লিখেছেন যে, ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে বারোটি জাহাজ cis 
anete জেনোরাবাসী নাবিক সিসালর মেসিন| বন্দরে অবতরণ করে সমগ্ৰ 
সিসিলিতে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে qal প্লেগ হতে কারও নিস্তার ছিল wd 
রোগের স্থচনায় রোগীর দেহে বিস্ফোটক দেখা দিত এবং রোগী প্রবল জরে 
আচ্ছন্ন হয়ে রক্তবমণ করতে করতে মারা যেত। রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পেতে থাকায় সুস্থ মেসিনাবাসীরা শহর পরিত্যাগ করে বনে পলায়ন করে 
এবং কেউ কেউ ইতালীর মূল ভূখণ্ডে চলে যায়! উক্ত পলাতক মেসিনাবাসী- 
গণের মাধ্যমে প্লেগ ক্রমে ক্ৰমে সমগ্র ইতালীতে ছড়িয়ে পড়ে | 

মধ্যযুগীয় চিকিৎসকগণ গ্রেগ রোগের কারণ এবং চিকিৎসা উভয় বিষয়েই 
অজ্ঞ ছিলেন ৷ গী দ্য শালিয়াক বলেছেন যে তার! প্রেগের প্রতিষেধক হিসেবে 
অতিরিক্ত জলীয় খাদ্য পান, মাংস ভক্ষণ ও মদ্য পান নিষিদ্ধ করতেন এবং 
বারনারী সম্ভোগও নিষিদ্ধ ছিল। বায়ুর সঙ্গে প্লেগ রোগ বিস্তৃতি লাভ করে-- 
এই ধারণায় চিকিৎসকগণ রোগীগৃহে যাওয়ার আগে মুখোস, আলখিল্লা ও 

+দস্তানা পরিধান করতেন। দুষিত বায়ু পরিশোধনের জন্য রোগীগৃহে দু্গন্ধ- 

যুক্ত ছাগ রাখা হত এবং রোগীর দেহে বহু প্রকার তাবিজ ও মাছুলী 0 
থাকত | ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে ইতালীর রেজিও শহরে প্লেগ দেখা দেয় এবং শহরের 
শাসক ভিন্কমূতে বেরনারো৷ রোগীদের শহরের বাইরে বহিষ্কৃত করেন এব": 
শুঞ্রযাকারীগণকে সুস্থ ব্যক্তিগণের স্দে মেলামেশা৷ করতে নিষেধ করেন। 

কিন্ত বেরনারোর শত চেষ্টা সত্বেও ইদুরের সাহায্যে সংক্রামিত “বাগী প্লেগ” 
(বিউবোনিক প্লেগ ) এর কোনও উপশম হয় নি। সিসিলির রাগুস! বন্দরের 
নিকট একটি রোগাবাস নিমিত ক্র! হয়েছিল। রাগুসা বন্দরে আগমনকারী 
সমস্ত জাহাজযাত্রীদের e» থেকে ৪০ দিন ছিল উক্ত আবাসে বাধ্যতামূলক 
ভাবে বসবাস করতে হত! ইতালীয় ভাষায় এ প্রথাকে বলা হয় “কোয়ারেন্তা 
জিওনি” অর্থাৎ ‘নিরোধক দিবস”। পৃথিবীতে অধুনা স্থপ্রচলিত 
“কোয়ারেন্টাইন” পদ্ধতি “কোয়ারেন্তা জিওনি”র আধুনিক রপাস্তত xta | 

জার্মানরা ইতালীয় রোগনিরোধক প্রথারণ্সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তাঁদের 
দেশে ওঁ চিকিৎস| ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। سک‎ RT 
নির্মম শান্তি ঢেওয়| হত। ক্যোনিগস্বের্গের বারবার! থুটিন নায়ি এক গৃহ 
পরিচারিকা এক প্রেগরোগীর ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে আমায় থুটিন ۰ 
তার প্রভু উভয়েই প্লেগ রোগে মারা যায়। শহরের বিধিভঙ্গকারীদের মধ্যে: 


sU 5 চিকিৎস। শাস্ত্ৰ 
ভীতিসঞ্চারের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ থুটিন এর স্ৃতদেহটি প্রকাশ স্থানে ঝুলিয়ে 
রেখে ছিল। 

মধ্যযুগের যাজকগণ মনে করতেন যে বাইবেলে বণিত অশ্বারোহী চতুষ্টয়ের 
(ফোর হর্মমেন অব দি এ্যাপোকালিপ্‌সে ) দ্বার! প্লেগ রোগ ব্যপ্ত হয়। 
স্পেনদেশীয় যাজকগণ বলতেন যে, প্লেগ অত্যধিক নাট্যাভিনয়ের ফল। ফরাসী 
সম্ৰাট ফিলিপের "peel ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সে বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, 
রাজবংশের ধর্মগুরুর মতে উক্ত সামাজিক অনাচারই প্লেগের কারণ। দেশের 
এ চরম ছুদিনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরোহিতগণ জনসাঁধারণগণকে বিভ্ৰান্ত করতেন 
অলীক কল্পনার দ্বার।। ক্যাপুচিন ও নির্বোধের দল (কম্প্যানিদ্‌ অব দি 
ফুলস্‌ ) নামক যাজকগোষ্ঠীর সাধুরা প্লেগ রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন | 

প্লেগ রোগের ক্রমবর্ধমান আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত কুসংস্কারাচ্ছনন জনসাধারণ 
ইহুদীদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং বহু নিরপরাধ ইহুদিকে লোকনমক্ষে জীবন্ত 
দগ্ধ TA | 

রোম সাম্রাজ্যের পতনের সমসাময্নিক কালে নেপলস্‌ শহরের দক্ষিণে ছিল 
AN নামক এক TTT | নবম শতাব্দীতে এ স্থানে একটি বিখ্যাত 
চিকিৎপাবিগ্ভালয় এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, পবিত্র 
রোম atakaa অধিপতি সম্ৰাট সার্লেমান & বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আবার 
কারও মতে ইহুদি «fmm, গ্রীক পণ্চনস, আরবীয় আদ্আলী ও রোমক 
MARA নামক চারজন চিকিৎসাশাস্রজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটি প্রতিষ্ঠিত | 
জাতিধর্ম নিধিশেষে যে কোন Aw" এমন কি 30 এ স্থানে শিক্ষ। গ্রহণ 
করতে পারত। ۵۹ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পাঠাভ্যাস করতেন ক্যাসিনোতে 
অবস্থিত ধর্মীয় পুস্তকাগারে। সালের্নো থেকে পাঠ সমাপ্তির পর সকল 
ছাত্রদের উপাধি দেওয়া হত। gPa 1335 থেকে 2۳65 বহু 
আহত যোদ্ধা সালের্দোতে চিকিৎ্স| করিয়েছিলেন! ইংলণ্ডেশবর oh 
উইলিয়ামের ری‎ রবার্ট চিকিতসা ব্যপদেশে বহুদিন সালেৰ্নোতে বাস 
করেন। সেই স্বযোগে তীরস্কনি্ঠ ভাতা দ্বিতীয় উইলিয়াম ইংলণ্ডের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ডঃ হেসের তার “লেরবুখ্‌ 
মেদিৎপিম” গ্রন্থে লিখেছেন যে, সালেনোতে শিক্ষাপ্রাপ্চা পাঁচজন স্বীচিকিৎসকের 
মধ্যে কনস্তান্তিয়| কালেন্দার অতিশয় খ্যাতিলাভ করেন। ১০৫৯ খৃষ্টাব্দে সাধু 
۳۳۳۲ সালের্নো পরিদর্শনে গিয়ে টরটুলা নামী এক বিচক্ষণা চিকিৎসকের 


দেস্‌ গেশিখ্‌তে দের 


যুগে যুগে ৪৭ 
সংস্পর্শে আসেন। তিনি চিকিৎসাশান্ত্রে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন | 
সিচেলগার্তী নামক এক বিষবিজ্ঞানে (টক্সিকোলজি ) পারদশিনী মহিলা 
চিকিৎসক হিংসাপরার়ণ হয়ে তার স্বামী ডিউক রবার্ত গিদ্কদিকে বিষপ্রয়োগে 
ত্য! করেন। ইংল্যাণড স্বীলোকদের চিকিৎসা! শাস্ত্ৰ পাঠ করতে দেওয়া হয় 
আজ থেকে মাত্র দুই শতাব্দী আগে থেকে | Wes সহজেই Ala যায় যে, 
সালের্নোর অধ্যাপকগণ ছিলেন নারী প্রগতিপন্থী | 


সালের্নোর খ্যাতি ata হবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশের দক্ষিণে মপেলিরের 
ও উত্তর পূর্ব ইতালীর বোলোনিরা ও পাড়ুরা নামুক দুটি স্থানে চিকিংসা- 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। মঁপেলিয়ের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন 
ভিলানোভা শহরবাসী আৰ্নন্ড নামক এক পতু গীজ চিকিৎসক | ews, 
আইন শাস্থ ও rasa শান্তে স্থপণ্ডিত ছিলেন। তার 55۲ পোপ অষ্টম 
বনিফেলের অনুরোধে তিনি কেবলমাত্র BFR শিক্ষা দিতেন। তিনি 
পৃথিবীতে সর্বপ্রথম TIF ( আ্যালকোহল ) সাহায্যে ভেষজ নির্যাস প্রস্তুত 
কারক। পূর্বে উল্লিখিত A ঘ্ব শালিয়াক্‌ মপেলিয়ের ও বোলোনিয়াতে 
শিক্ষালাভ করেছিলেন । তিনি ছিলেন পোপ ষষ্ঠ ক্লেমেণ্ট-এর সভ| চিকিৎসক 
এবং ‘চিক্লরগী ম্যাগন1 নামক একটি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা | 
2۳7۲ tee, ও জন্‌ নামক দুজন Sates শিক্ষালাভ করেন 
মীপেলিয়েরে | জেওফ্রে চসার প্রণীত “ক্যাপ্টারবারি কাহিনী” পুস্তকে জন্এর 
নাম উল্লেখ আছে। তিনি এডওয়ার্ডের পুত্রকে বসন্ত রোগ হতে রক্ষা করেন। 
“শরীরের ইতিহাস” নামক পুস্তকে ফ্লেণ্ড নামক এক এঁতিহাসিক লিখেছেন যে, 
জন্‌ ভেষজ সাহায্যে যৃত্রাশয়ের পাথুরী দ্রবীভূত করতেন ও প্রলেপ ছারা 
বাতের চিকিৎসা করতেন | 

ম'পেলিয়ের-এর খ্যাতি সালেৰ্নে| অপেক্ষা স্বপ্নকাল স্থায়ী হয়। পরবর্তী 
কালে চিকিৎসাবিগ্তা লাভের জন্য ছাত্রগণ প্যারী ও গাড়ুয়া যেত। প্যারীবাসী 
ইংরাজ ফ্রালিস্কান যাজক রোজার বেকন ( ১২১৪-১২৪৪ ) এবং জার্মান 
ডোমিনিকান যাজক আলবেটুস WR ) ১১৯২-১২৮০ ( ছিলেন প্যারীর 
চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত থাকায় এবং ধর্মচর্চায় 
অবহেলা করবার অপরাধে বেকন ফ্রান্সিঙ্কান যাজক সম্প্রদায় হতে বহিষ্কৃত 


Fo Wes 
] Library ৰ 


হন। 


বন চিকিত্সা শাস্ত্র" 


রেনেসাস যুগে চিকিওসা শাস্ত্র 
মধ্যযুগের পরবর্তীকালে যুরোপের শিল্প ও সাহিত্যের পুনরত্যুদয়ের যুগকে 
বলা হয় ی‎ যুগ। মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবসানে, মধ্যযুরোপের 
টিউটনিকেরা dix গ্রহণ করে শিল্প ও সাহিত্যের পুনরুন্মেষের জন্য সচেষ্ট হয়। 
এই যুগের শিল্পীদের মধ্যে মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল, লিওনার্দে৷ দা ভিঞ্চি 
এবং আলব্রেখট্‌ ড্যুরের এর নাম উল্লেখযোগ্য | 
এক সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন লিওনার্দো cri ভিঞ্চি। তিনি ছিলেন 
একাধারে শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক | তিনি মৃত মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করে গ্যালেন 
প্রবৃতিত শারীরস্থান তথ্যের বহু ভুল A করেন। এই যুগে, বেলজিয়মের 
ক্ৰসেলস্‌ শহরে বিখ্যাত শারীরস্থানবিদ HRT ভেদালিউসের ( ভেমাল ) জন্ম 
হয়েছিল। তিনি লুভে, প্যারী ও পাড়ুয়াতে শিক্ষালাভ করেন। তীর 
চিত্র ৫৭ 
পাণ্ডিত্যে আকুষ্ট হয়ে সমগ্র যুরোপের ছাত্রমগুলী তার নিকট সমবেত হত৷ 
পাচ বহসর শিক্ষকতা করবার পর তিনি রচনা করেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ ۲ 
করপোরী হুমানিস্* ব| “নরদেহের গঠন” | গ্রন্থটি চিত্রিত করেছিলেন বিখ্যাত 


ভেসালিউপকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তার প্রাক্তন শিক্ষক- 
ইয়াকোবুস্‌ সিল্‌ভিয়ুস্‌ এবং প্রিয় ছাত্র কলমুদ্‌ প্রকাশ্যে তাকে অপমান করতেও 
বিরত থাকেন নি। নিরুৎসাহিত হয়ে তিনি তার বহু অপ্রকাশিত পাওুলিপি 
দ্ধ করেন। ভেদালিউসের ক্কতিত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংলণ্ডে আইন দ্বারা 
ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকগণকে বৎসরে চারটি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির 
ব্যবচ্ছেদ করতে অঙ্গমতি দেওয়া হয়! পাড়ুয়া হতে 
VOT কেয়ুস ১৫৪৬ খৃঃ অবে ইংলণ্ডের ক্ষৌরকার শল্য সংস্থার (বার্বার: 
সার্জনস্‌ গিল্ড ) শারীরস্থান শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে 
পাড়ুয়াতে শিক্ষাপ্রাপ্ড অপর এক বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজের নাম উইলিয়ম ۶ 
যিনি মানুষের শরীরের রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন | 
চিত্র ৫৮ 
রেনের্সাস যুগের অপর এক বিখ্যাত চিকিৎসকের নাম ۳8 আউরিয়ালিউস। 


শ্ব, 


11620 ফন্‌ হোহেনহাইম্‌। সংক্ষেপে “পারাসেলস্থস” অর্থাৎ CTT 


৯. অপেশ্ষাও শ্ৰেষ্ঠ, এই নামে তিনি বিশ্ববিখ্যাত। ১৪৯, খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের, 


শিক্ষাপ্রা্থ ইংরাজ, 


চিত্র و‎ 


চিত্র ৪3৩--গ্যালেন 


«T বা অভিসেন্ন। | 


চিত্র ৪৮__ইবনেসি 


যুগে যুগে 9৯ 
আইন্সিদেলেন্‌ শহরের বোমবাষ্ট বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন | শৈশবে 
মাতৃহীন হওয়ায় পিতার সঙ্গে অষ্টিয়ার কারিস্থিয়া প্রদেশের ভিলাখ্‌ শহরে 
বাস করতেন। তার পিতা ভিলাখ্‌ শহরে চিকিৎসাব্যবসায় করতেন। তিনি 
পুত্রকে প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্ৰ ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দেন। তারপর 
প্যারাসেলন্থস্‌ স্বোয়াংস্‌ শহরের জিগ্‌মুণ্ড ফুগের এর নিকট রসায়ন শাস্থ ও 
অপরসায়নশাস্ত্ব ( আরবী-আল খেমি ) শিক্ষা করেন। তিনি ভিয়েনা চিকিৎসা 
বিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে স্পেন, পৰ্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী 
প্রভৃতি দেশে স্নাতকোত্তর শিক্ষাগ্ৰহণ করেন । ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে অষ্টিয়ার 
সালৎ্স্বুর্গ শহরে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করলে নাগরিকগণের চক্রান্তে তাকে এ 
শহর পরিত্যাগ করতে হয়। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে স্থইজারল্যাণ্ডের বাজেল শহরবাসী 
মানবতাত্বিক ( হিউয্যানিষ্ট ) পণ্ডিত ফোবেন UE হন এবং প্যারাসেল্সৃস্‌ 
কর্তৃক চিকিৎসিত হয়ে আরোগ্যলাভ করেন। ফ্রোবেন-এর প্রচেষ্টায় 
প্যারাসেল্‌স্থস্‌ বাজেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধাপক ও শহরের পৌরচিকিৎসকের 
পদ লাভ করেন | তিনি লাতিন ভাষার পরিবর্তে তার মাতৃভাষা জার্মানে বক্তৃত| 
দিতেন ছুই বৎসর পর তিনি বাজেল ত্যাগ করে কোলমার ও সেন্টেগালেন 
শহরে চিকিৎসা শুরু করেন। প্যারাসেলস্থস্‌ বলতেন, “জ্ঞান কেবলমাত্র 
বই-এর পাতায় নিবদ্ধ থাকে না। চিকিৎসা ও বিজ্ঞান পাঠ করতে গেলে 
সর্বপ্রথম দর্শনশাস্ব পাঠ করা উচিত। চিকিৎসককে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বাৰ্থ হতে 
হবে এবং চিকিৎসার ভার গ্রহণ করলে দিবারাত্র রোগীর বিষয় চিন্তা করতে 
হবে।” 

১৫১০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের লাভাল শহরে এক ক্ষৌরকারের গৃহে বিখ্যাত 
Sara পারের জন্ম হয়। ভেষ্য, ভ্রাতা ও খুলতাতের নিকট চিকিৎসাশাস্তের 
চিত্র--৫৯ 
প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবার পর তিনি প্যারীর বিখ্যাত ওতেল, দীউ নামক 
চিকিৎসালয়ে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যে অনভিজ্ঞ 
হওয়ার জন্য তাকে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। তিনি 
হিগ্নোক্ৰাতেমের ন্যায় প্রকৃতি বিদ্যা চৰ্চা করে রোগ বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করেন। 
তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রক্তক্ষরণ বন্ধ করবার জন্য ধমনীবন্ধন ( লিগেচার ) 
প্রথার প্রবর্তন করেন এবং গর্ভপথে আবদ্ধ শিশুকে ঘুরিয়ে প্রসব স্থসাধ্য করার 
পথ আবিষ্কার করেন | অঙ্গহীন ও বিকলাজের জন্য তিনি নানা প্রকার কৃত্রিম 


pt চিকিৎসা! শাস্ত্ৰ 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভাবন ক্রেছিলেন। ফরানীদেশের ক্যাথলিক ও হুজেন্ট্গণের 
মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় সৈন্যাধ্যক্ষ মারেশাল্‌ দ্য মতেয়ার অধীনে তিনি সৈম্য- 
বাহিনীর চিকিৎসক নিযুক্ত হন। AÁ ত্ৰয়োদশ বৎসর ধরে কৃতিত্ব প্রদর্শনের 
পর পারে প্যারীর সেন্টকোম চিকিৎসা বিদ্যালয়ের অধ্যাপকমগ্ডলীর স্বীকৃতি 
লাভ করেছিলেন। সুদীর্ঘ ৮০ বৎসরকাল বৈচিত্র্যময় জীবন যাপন করে 
১৫৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। প্যারীর সেন্ট অন্দে om আর্তস্‌ 
গীর্জার প্রাঙ্গণে তার সমাধি আজও বিদ্যমান | 

Gori যুগের sate চিকিতসকগণের মধ্যে টমাস্‌ লিন্একার-এর 
) ১৪৬০-১৫২৪ ) নামও উল্লেখযোগ্য | লিন্একার ক্যাণ্টারবারী শহরে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অকস্ফোর্ডে চিকিৎসাবিদ্া শিক্ষা করেন এবং 
সম হেনরী কর্তৃক সভ| চিকিৎসক নিযুক্ত হন। অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে 
তার উদ্যোগে লণ্ডনে রাজকীয় ی‎ বিদ্যালয় বা রয়্যাল কলেজ অব 
কিজিসিয়ানস্‌ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই তার প্রথম সভাপতি পদ অলঙ্কৃত 
করেন। পূর্বে উল্লিখিত জন কেয়ুজ পাডুয়! শহরে চিকিৎসাবিদ্া শিক্ষা করে 
ইংল্যাণ্ডের নরউইচে চিকিৎস| ব্যবসায় করতেন এবং অষ্টম হেনরী, ষষ্ঠ 
এডওয়ার্ড, রাণী মেরী ও রাণী প্রথম! এলিজাবেথের অধীনেও চাকুরী করেন। 
লিন্একারের পর তিনি রাজকীয় ভেষজশান্ধ বিদ্যালয়ের সভাপতি FT| 

বেনেসীস যুগে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর চিকিৎসক ছিল-যথা, ভেষজ 
stas, ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসক ( বারবার সার্জনস-) ও ভেষজ ব্যবসায়ী 
( এ্যাপোথেকারী ) | ফরাসীদেশে ভেষজ শাস্ত্ৰভদের “গ্রাদ্বুর্জোয়!” বা উচ্চ 
অভিজাত শ্রেণীর এবং ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকগণকে “পেতি বুর্জোয়া” নিয় 
অভিজাত শ্রেণীর EEE কর! হত | ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকগণ সমাজের 
উচ্চন্তরে মেলামেশা করবার সুযোগ পেতেন না। যোডখ শতকে ফরাসী 
ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকেরা একত্রিত হয়ে এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। 
চিকিৎসাবিগ্যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকলেও ইংলণ্ডে শল্য চিকিৎসা! ব্যবসায় 
করা যেত। সেই সকল শল্য চিকিৎসকগণ পরিচিত ছিলেন, 


“মাষ্টার” বা 
ওস্তাদ নামে। পরবর্তীকালে শিক্ষাপ্রাপ্ত Sate শল্য চিকিৎসকগণ মাষ্টারের 
পরিবর্তে “মিষ্টার”-এ পরিণত হয়। Pune শিক্ষিত বহু ভারতীয় শল্য 


চিকিৎসকও “মিষ্টার” বলে সঙ্বোধিত হতে পছন্দ করতে । বিখ্যাত বাঙ্গালী 
শল্য চিকিৎসক প্রয়াত ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় “মিষ্টার ব্যানার্জী” 


যুগে যুগে ৫১ 
নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ভেষজ ব্যবসায়ীগণ সাধারণতঃ অন্ত 
চিকিৎসকের নির্দেশে Bay প্রস্তুত করতেন কিন্ত স্থযোগ পেলে নিজেরাও রোগী 
পরীক্ষা করে চিকিৎসা করতেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের প্লেগ মহামারীর সময় তার! 
চিকিৎসা করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। তারাও রাজকীয় ভেষজ 
ব্যবসায়ী সংস্থা ( রয়েল সোসাইটি অব্‌ এ্যাপোথেকারীস্‌ ) নামে একটি সংস্থা 
স্থাপন করে সমিতিবদ্ধ হন | - 


সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাশান্ত 

সপ্তদশ শতকে যুরোপে বিজ্ঞান চর্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই 
শতকের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে আছেন উইলিয়াম হাৰ্ভে, ফ্ৰান্সিস্‌ 
বেকন, যোহানেদ্‌ কেপ্‌লের, গ্যালিলিও গ্যালিলেই, রেনে CTS, Gm 
পাস্কাল,, রবাট বয়েল, আইজ্যাক নিউটন, জন TF, বেনেডিকটুস্‌ স্পিনোজ| 
ও গটফ্লিদ্‌ ATTA লাইবনিৎস্‌ এবং আরও অনেকে। গ্যালিলিও এক 
সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র অবিষ্কার করেছিলেন। ভবিষ্যাৎ চিকিংসাশাস্ত্ৰে তারই 
উন্নত সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছিল। সাংটোরিযুম নামক পাড়ুয়াবাসী বৈজ্ঞানিক 
গ্যালিলিওর মতবাদ অনুসরণ করে সর্বপ্রথম একটি তাপমানযন্ত্ৰ ( থার্মোমিটার ) 
আবিষ্কার করেন। রবার্ট বয়েলের ছাত্র জন্‌ মেয়ো aera বাষ্প প্রস্বতে সমর্থ 
হন। কালক্রমে অগ্লজান বাষ্প পরিণত হয় চিকিত্সার এক অবশ্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যে । ca রবার্ট সিবান্ড নামক এক এডিনবরাবাসী_ চিকিৎসক 
১৬৮১ খৃষ্টাব্দে এডিনবরার রাজকীয় ভেষজশাস্ত্ৰ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
আিবন্ড পিটকেয়ার্ন নামক অপর এক 38 চিকিৎসক উক্ত সংস্থার প্রধান সন্ত 
পঢ় লাভ করেছিলেন । Stal ছাত্র জন ۳ আমেরিকার সর্বপ্রাচীন 
চিকিৎস! বিদ্যালয় পেন্সিল্ভ্যানিয়া স্কুল অব মেডিসিনের প্রতিষ্ঠাতা | বিজ্ঞানের 
এই کم‎ Ens উইলিয়ামে হার্ভে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি প্রথমে 
কেম্বিজ ও পরে yat শিক্ষালাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি 
secu c বার্ধোলামিউ হাসপাতালে শল্যচিকিত্দা ও শারীরস্থান 5 
অধ্যাপনা করতেন। পাড়ুয়ার অধ্যাপক ফাব্ৰিসিউস্‌-এর গবেষণায় অনুপ্ৰাণিত 

চিত্র-৬* ۱ 

হয়ে তিনি শারীরস্থান শাস্ত্ৰে গবেষণা করতে আরম করেন। চতুৰ্দশ বৎসর 
mate পরিশ্রমের পর তিনি মানব শরীরে রক্ত সঞ্চালনের চক্রবৃত্তগতি 


৫২ চিকিৎসা «re 
আবিষ্কারে সমর্থ হন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে তার উক্ত তথ্য বিদ্বজ্জন সমক্ষে প্রচারিত 


- হয়। প্ৰথমতঃ চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ তার মতবাদের বিরুদ্ধাচর] করলেও, 


কালক্রমে তার মতবাদই সত্য বলে পরিগণিত হয়। হার্ভের সমসাময়িককালে 
ইংলণ্ডের অপর বিখ্যাত চিকিৎসক টমাস্‌ সাইডেনহাম্‌ ( ১৬২৪-১৬৮৯ ) জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তিনি অলিভার ক্রমওয়েলের সৈন্য বাহিনীতে চাকুরী করতেন। 
বাইশ বৎসর বয়সে চাকুরী পরিত্যাগ করে অক্সফোর্ডে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাগ্ৰহণ 
করেন। তিনি দিবারাত্র রোগীর শয্যাপাৰ্শ্বে বসে রোগের প্রতিটি লক্ষণ' 
Fiat পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি রোগনির্ণর শাস্ত্র বা 
ক্লিনিকাল ডায়াগ্‌নোসটিক্‌ মেডিসিন-এর প্রবর্তক | وود‎ রোগের oc 
চিকিৎসায় লৌহঘটিত লবণ প্রয়োগ, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় সিনকোনা qua 
রণ প্রয়োগ ও উপদংশের চিকিৎসায় পারদ. ঘটিত লবণ প্রয়োগ বিধিও তার 
অমূল্য অবদ্দান। জীবৎকালে তিনি মুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে 
খ্যাতিলাভ করেন | 

গ্যালিলিও কর্তৃক আবিষ্কৃত অনুবীক্ষণ যন্ত্র সরল পরকল| ( লেন্স) দ্বারা 
গঠিত। যৌগিক পরকল| ( কম্পাউণ্ড লেন্স ) উদ্ভাবনের বহু পূৰ্বে ইতালীয় 
বৈজ্ঞানিক মারচেল্ো ম্যালপিবি ও carte আস্তনি ভান লেউভেনহ্যোক্‌ সরল 
পরকলার সাহায্যে বহু অদৃশ্য বস্তু দর্শন করেছিলেন। ম্যালপিঝি ( ১৬২৮- 
১৬৯৪) ছিলেন ইতালীর 8 বিশ্ববিদ্ঠালয়ের অধ্যাপক | তিনি: 
জীবন্ত ব্যাঙের ফুসফুস পরক্লার সাহায্যে পরীক্ষা করে কৈশিকা শিরা ও 
কৈশিক| ধমনীর ( ক্যাপিলারিস্‌ ) মধ্যে রক্ত সঞ্চালন রহস্ত উদ্ঘাটন করেন | 
জাবস্থায় রক্ত সঞ্চালন ও স্বায়ুতন্ত্ৰের গঠন সম্বন্ধে তিনি মৌলিক গবেষণা 
করেছিলেন | 

লেউভেন্হোক্‌ ছিলেন হল্যাণ্ডের CORR শহরে বস্তু ব্যবসায়ী | অবসর 
সময়ে তিনি TT থেকে বিভিন্ন মানের পরকলা তৈরী করতেন এবং প্রায় 
দ্বিশতাধিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিৰ্মাণ করেন তার অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ দ্বারা অদৃশ্য 
THF প্রায় ১৬০ গুণ বধিত আকারে দেখ| যেত। নিজের দত্তের মধ্য হতে 
সামান্য ময়লা নিয়ে তিনি অন্থবীক্ষণ و‎ সাহায্যে তার মধ্যে জীবাণু দেখতে 
সমর্থ হন। ceu রয়েল সোসাইটি তাকে সম্মানজনক উপাধি প্রদান করে ৷৷ 
তার আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভবিষ্যত উন্নতির প্রধান কারণ | 

78۲۲ শতকের পূর্বে রোগনিদানতত্ব ( প্যাখলজি ) সম্বন্ধে চিকিৎসকদের 


যুগে যুগে ৫৩ 
বিশেষ জ্ঞান ছিল না। জিওভান্নি বাতিস্তা মরগান্নি নামক ইতালীয় বৈজ্ঞানিক 
সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, প্রতিটি রোগ শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষ ধরণের 
পরিবর্তন সাধন করে। মরগান্নি ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ইতালীর ফোলি শহরে জন্ম- 
গ্রহণ করে ম্যালপিঝির শিষ্য আলবার্টিনি ও ভাল্সাল্ভা-এর অধীনে চিকিতসা- 
বিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। পাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনাকালে তিনি রোগীর 
দেহ ব্যবচ্ছেদ করে রোগ কেন্দ্র নির্ণয় করতেন। উক্ত ব্যবচ্ছেদ প্রথাকে তিনি 
“নিদান তাত্বিক শারীরস্থান শাস্ত্র” (প্যাথোলজিক্যাল এ্যানাটমি ) নামে 
অভিহিত করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ভিয়েনাবাঁসী অধ্যাপক কার্ল ফ্রেইহের 
ফন্‌ রোকীটান্স্কী AAA প্রবতিত শাস্ত্রের আরো উন্নতি সাধন করেছিলেন 

নিউটনের মৃত্যুর পরবর্তীকালে শারীরবৃত্, আপেক্ষিক শারীরস্থানতত্ 
) কম্পারেটিভ: খ্যানাটমি ) ও অনুবীক্ষণ শাস্ত্রের ( মাইক্রোস্কোপি ) উত্তরোত্তর 
উন্নতি ঘটে। যুরোগীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে হল্যাণ্ডের লেইডেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশান্্র সম্বন্ধে বহু গবেষণা করা হত। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে 
হেরমান্‌ ব্যোরহাভে লেইডেনের ভেষজশাক্স বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
তার নিকট ছাত্রগণ শিক্ষালাভ'করতে আসতেন যুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে | 
তিনি মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে শিক্ষা, দিতেন মৃত রোগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে। 

. ব্যোরহাভে এর ছাত্রগণের মধ্যে বার্ণের আলব্রেখট্‌ ফন্‌ হালের ও ভিয়েনার 

গেরহার্ড ভান্‌ স্থইটেন এর নাম পৃথিবীখ্যাত। 

ব্যোরহাভে বলতেন যে, সকল চিকিৎসককে আন্তৰ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
চলতে হবে। এক দেশের আবিষ্কার অন্য দেশের চিকিৎসকগণের সুবিধার্থে 
যথাসত্বর জানাতে হবে। অষ্টম হেনরীর রাজত্বের শেষকালে চেম্বারলেন 
(শাবেরল। ) নামক এক ফরাসী চিকিৎসক ইংলণ্ডে এসে বসবাস করতে 
আরম্ভ করেন। Sta 3۳96 প্রসব ব্যবস্থা সরল করবার জন্য “প্রসব- 
সীড়াশী” ( অবস্টেট্রিক্যাল্‌ ফরসেপস্‌ ) উদ্ভাবন করেন। বংশানুক্রমে তারা 
উক্ত যন্ত্রের বিষয় বংশধরদের মধ্যে গোপন রেখেছিলেন । স্বার্থপর চেম্বারলেন 
বংশের শেষ চিকিৎসক ডঃ হিউ চেম্বারলেনেব মৃত্যুর পর (১৭২৮ খৃঃ) যুরোপের 
চিকিতসকমণ্ডলী সীড়াশীটির বিষয় অবগত হন এবং ব্যবহার করতে 8 
করেন। 

অষ্টাদশ শতকে ইংরাজ যাজক বৈজ্ঞানিক যোসেফ প্রিষ্টলি প্রমাণ করেন 
যে প্রশ্বাসিত দুষিত বায়ু জীবন্ত উদ্ভিদের সংস্পর্শে রাখলে পুনরায় দোষমুক্ত হয়। 


0 চিকিৎসা শাস্ত্র 


আতোয়| লাভোসিয়ে নামক ফরাসী রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ প্রমাণ করেন যে, 5 
মধ্যস্থ HSA বাষ্প ফুসফুসের মধ্যে দগ্ধ হয়ে অঙ্গারাম্রজান বাস্পে পরিণত হয়। 
ঠিফেন্‌ হালেন্‌ নামক ইংরাঁজ যাজক-টবজ্ঞানিক রক্তের চাপ নির্ণয় করতে সমর্থ 
হন। 

এই যুগে মানুষের পাচন ক্রিয়ার উপর অনেক গবেষণা হয়। ইতালীয় 
ধর্মযাজক আবে স্পালানজানী বলতেন যে, পাকস্থলীর পেশীর সংকোচন ও. 
সম্প্রসারণ ছারা «fe মণ্ডে পরিণত হয় এবং পাচিত হয়। উইলিয়াম প্রাউট 
নামক Bate পাকস্থলীর aaa সন্ধান পেয়েছিলেন ৷ সেন্ট মার্টিন নামক 
একটি কানাডীয় সৈন্যের উদ্বৱে বন্দুকের গুলীর আঘাতে একটি ক্ষত হয়। 
ক্ষতটি ক্রমে ক্রমে ভগন্দরে ( ফিসূচুল| ) ক্লপান্তরিত হয়। উইলিয়ম বোমণ্ট 
নামক এক মাকিন চিকিৎসক উক্ত ভগন্দরের মধ্য দিয়ে পাচক রস সংগ্রহ 
করেন। রাসায়নিক পরীক্ষার ছারা বোমণ্ট প্রতিপন্ন করেন যে উক্ত রসে SU 
ও অপর একটি অজ্ঞাত পদার্থ থাকে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে থেয়োডোর স্বোয়ান 
নামক জাৰ্মাণ বৈজ্ঞানিক উক্ত অজ্ঞাত পদার্থের নামকরণ করেন, “পেপ:সিন্্‌”। 
বোমণ্টের পরীক্ষার প্রায় শতবর্ষ পরে রুশ বৈজ্ঞানিক ইভান্‌ পেত্রোভিচ, 
ASS, অক্ত্রোপচার দ্বার! কুকুরের পাকস্থলীতে ভগন্দর স্থষ্টি করে পাচকরস 
নিঃসরণ ও পাচন প্রক্রিয়ার উপর নতুন গবেষণা করেন এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 
নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে লুইজি গ্যাল্ভানি নামক 
বোলোনিয়াবাসী বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে একটি ব্যাঙের y 
রজ্ছতে প্রাণোন্মেষ করতে সমর্থ 57 | ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে পাভিয়| শহরের বৈজ্ঞানিক 
আলেসান্দরো ভোল্ট অধিকতর শক্তিশালী বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে মাংসপেশী 
সঙ্কুচিত করেন। প্রায় এক শতাব্দী পরে জার্মান শারীবৃত্জ و‎ বোয়| রেমে'। 
প্রমাণ করেন যে, মানব শরীরে স্নায়ুর ক্রিয়া STS বিদ্যুত্তরঙ্গ দ্বারা 
উন্মেষিত হয়। We Té و‎ রেখাঙ্কিত করে আজ “বিদ্যুৎ 
লেখন” ( ইলেক্‌ট্র। কাডিওগ্রাফী ) ও “মন্তি্ধ বিদ্যুৎ লেখন” ( ইলেকৃট্রো৷ এন- 
সেফালোগ্রাফী ) করা হয়। 

এই শতকে ইংলগ্ডে উইলিয়ম ও জন হাণ্টার নামক ভ্রাতৃদয় সমধিক খ্যাতি 
লাভ করেন। জন হাণ্টার উইলিয়ম অপেক্ষা অধিকতর কৃতবিদ্য ছিলেন। 
উইলিয়ম প্রথমে ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের চিকিৎসক | কালক্ৰমে লণ্ডনে ভাগ্যান্বেষণে 
এসে তিনি ডঃ জেমস্‌ ডগ্‌লাস্‌ নামক বিখ্যাত শারীরস্থানবিদ-এর সান্নিধ্য লাভ 


চিত্র ৪৯__ইউহান্নী ইবন মাসা ওয়াই ۱ 


চিত্র ৫১--ওষধ প্রদানরত এক পাঁরসিক চিকিৎসক । 
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চিত্র ৫২__উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা উপদংশ ক্ষত শোধন (পারস্ত ) | 
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চিত্র ۰-8 
আমলের প্রখ্যাত 
চিকিৎসক হাকিম 
সাদ্রা। 
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করেন। ডগলাসের মৃত্যুর পর উইলিয়ম লেইডেনে শারীরস্থান শাস্ত-পাঠ 
করেন ও লণ্ডনে ফিরে একটি শারীরস্থান বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জন হান্টার 
( ১৭২৮-১৭৯৩ ( উইলিয়মের নিকট শারীরস্থান তত্ব শিক্ষা করেছিলেন ৷ তিনি 
লণ্ডনের সেণ্ট টমাস হাসপাতালে ডঃ চেসেলডেন ও সেন্ট বার্ধোলামিউ 
হাসপাতালে ডঃ পাপিভ্যাল পট এর নিকট শল্যচিকিৎসা শিক্ষা করেন। 
পরবর্তীকালে যন্মারোগগ্রস্ত হয়ে তিনি কিছুকাল পর্তুগালে ছিলেন। পরে 
দেশে প্রত্যাবর্তন করে শারীরতান্বিক গবেষণায় আত্মনিয়োজিত করেন। 
উইলিয়ম ধমনীক্ষীতি (এ্যানিউরিজ্‌ম্‌ ) রোগের চিকিৎসার এক নতুন সীবন 
পদ্ধতির উদ্ভাবক । তিনি secu লিষ্টার স্কোয়ারে যে বৃহৎ নিদানতাত্বিক 
সংগ্রহশালা (প্যাথোলজিক্যাল মিউজিয়াম ) স্থাপন! করেছিলেন বর্তমানে সেই 
সংগ্রহশালাটি রাজকীয় শল্য চিকিৎসক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 

জন অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিলেন এবং দুঃসাহসিকতার জন্যই তিনি অকালে 
প্রাণত্যাগ করেন। প্রমেহ ও উপদংশ রোগের প্রভেদ বিচারের জন্য তিনি 
এক যৌন ব্যাধিগ্রস্থের ক্ষত থেকে পৃঁজ নিয়ে নিজের শরীরে টিকা দেন এবং 
উপদংশ রোগাক্রান্ত হন। উপদংশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তার হৃদযন্ত্রের 
“মুকুট ধমনী” (করোনারী আটারী ) অপরিসর হয়ে যায় এবং সেজন্ত তিনি 
প্রায়ই হৃদিশূল (গ্যানজিনা পেকৃটোরিস ) বেদনায় কষ্ট পেতেন। 
১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সেন্ট জর্জ হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় TT ক্রিয়া বন্ধ 
হওয়ায় তার হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। জন হান্টার এর ন্যায় চিন্তাশীল, বিচক্ষণ ও 
অনুসন্ধিৎস্থ চিকিৎসক আজও বিরল | তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শহীদ বলে 
পরিগণিত হন। 


বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


খৃষ্টীয় ধর্মযুদ্ধ প্রত্যাগত সৈন্যগণ ফিলিস্তিন থেকে বসন্ত রোগ য়ুরোপে 
আনেন সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দাদের প্রায় এক চতুৰ্থাংশ বসন্ত 
রোগে অকালে প্ৰাণত্যাগ করত। রাণী দ্বিতীয়া মেরীও বসন্ত রোগে মার। 
গিয়েছিলেন | 

স্পেন থেকে অভিযাত্রীগণ কৰ্তৃক TAS রোগ আমেরিকায় বিস্তৃত হয়েছিল | 
আমেরিকায় রোগটি মহামারীরূপে দেখা দেয় । বসন্তের কারণ বা চিকিৎসা 
উভয়ের neces চিকিৎসকগণ অজ্ঞ ছিলেন | ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের ইংরাজ 


৫৬ চিকিৎসা «tur 


যাজদূতের পত্বী লেডী মেরী অটলি মণ্টেণ্ড তার এক বান্ধবীকে লিখেছিলেন যে, 
তুরস্কে বসস্তের প্রতিষেধের জন্যে বসন্ত রোগীর মারী গুটিকা থেকে লসিকা নিয়ে 
WU বালক বালিকার দেহে স্থচিকা সাহায্যে টিকা দেওয়! হয়। টীকা দেওয়ার 
পর শিশুদের দেহে স্বল্প পরিমাণে গুটিকা নির্গত হয় ও জরভাব হয়। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই শিশুগণ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ দেহে পরবর্তী জীবনযাপন করে। 
ইংলণ্ডে উক্ত প্রতিষেধক প্রথার প্রবর্তনের sy লেডী Be এককভাবে 
আন্দোলন করেছিলেন এবং রবার্ট সাটন নামক এক ভদ্ৰলোক লেডী মেরীর 
আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে এসেন্স এর ইন্গেট্স্টোন 
শহরের প্রায় সতেরো হাজার ব্যক্তিকে টিকা দেন। মাত্র পাঁচ ব্যক্তি উক্ত 
টিকার বিষক্রিয়ায় প্রাণ হারান কিন্তু অপর সকলেই ভবিষ্যতে বসন্ত রোগের 
হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কটন মাথের নামক ব্যক্তি মাকিন দেশে টিক! 
পদ্ধতির প্রবর্তক ॥ মন্য্যদেহের বসন্ত গুটিকা লিকার বিকল্পের জন্য 
মান্য আরও নিরাপদ প্রতিষেধকের অনুসন্ধান শুরু করল। ইংলগ্ডের 
ধষ্টারশায়ারবাসী ডঃ এডওয়ার্ড জেনার ( ১৭৪৯-১৮২৩ ( বাল্যকালে শুনেছিলেন 
যে, Cares মারী গুটিকাক্রান্তা গোয়ালীনিদের বসন্ত রোগ হয় না। তার 
পরম 55۲ ডঃ জন হান্টার উক্ত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য জেনারকে 
গবেষণা করতে AAT করেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জেনার গে| দেহের মারী 
গুটিকার লসিকার দ্বারা একটি বালকের বাহুতে টিকা দেন। প্রায় দু মাস 
পরে, TRT বসন্ত ওটিকার লসিকা দিয়ে বালকটিকে আবার টিক! দেওয়া 
হয়। কিন্ত ভাগ্যক্রমে বালকটির আর বসন্ত হয় ন| | টিকার এই অপ্রত্যাশিত 
সাফল্যের পর জেনার টিকা ব্যবস্থার বহুল প্রচারে সচেষ্ট হলেন। জেনারের 
নামে FRAT বেজ্ঞামিন ca নামক একজন কৃষক লোকসমক্ষে প্রচার 
করতে লাগলেন যে জেনার কর্তৃক টিকা দেওয়ার প্রথা আবিষ্কারের বহু পূবে 
তিনি গো-বসন্ত লসিকা ছারা তার স্ত্রী ও পৃত্রগণকে টিক! দিয়েছেন। জনমত 
সংগ্রহ করে তিনি তার দাবী পার্লামেন্টে উত্থাপন করেন। অবশেষে তাকে 
অর্থ ও সম্মান প্রদর্শন করে শান্ত করা হয়। জেনারও পুরস্কারস্বরপ রাজকোষ 
থেকে দশ সহস্ৰ পাউণ্ড লাভ করেন এবং রুশিয়ার জার তাকে “নাইট” উপাধি 
প্রদান করেন। 


চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষার সময় আদ্ুলের সাহায্যে বুকে আঘাত করে 
বুকে শব্দ করেন ও সর্বশেষে ষ্টেথোস্কোপের সাহায্যে বুক পরীক্ষা করেন। 


”> پو 


ی :<< 


যুগে যুগে ৫৭ 


রোগ নির্ণয় শাস্ত্রের এই দুই অত্যাবশ্তক পরীক্ষাবিধিও অষ্টাদশ শতকের 
অবদান। লিওপোন্ড আউয়েনক্রগের নামক এক চিকিৎসক ভিয়েনার 
স্পেনীয় সামরিক হাসপাতালে চাকুরী করতেন | তিনি লক্ষ্য করেন যে, মদ্য 
চিত্র_৬১ 
ব্যবসায়ীরা মদের পিপার বাহিরে আঘাত করে পিপার অভ্যন্তরে মগের পরিমাণ 
বুঝতে পারে। তার মনে হয় যে, FF মানুষের বক্ষপিঞ্জর বা উদরের উপর 
আঘাত করলেও হয় তো আভ্যন্তরীণ অবস্থা বোঝা যাবে। তার অনুমান 
প্রকৃতই সত্য হয়। তার উক্ত “সংঘট্ বিধি” (পার্কাসান্) আজও রোগ 
fata শাস্ত্রের এক অবশ্য করণীয় ব্যবস্থ।। ষ্টেথোস্কোপ আবিস্কার করেন এক 
ফরাসী চিকিৎসক ; তার নাম রেণে থিয়োফিল্‌ হিয়াসিত্তে TF | উক্ত দীর্ঘ 
নাম ধারী ছিলেন এক অতি শীর্ণ ব্যক্তি। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রিটানীতে 
জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ বৎসর বয়সে চিকিতসাবিদ্যা শিক্ষা করেন প্যারীর 
‘এযকোল দ্য মেদেসিনএ ডঃ কর্ভিসার্ত ও ডঃ বেইলে-এর অধীনে | 
১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি aft w মেদেসিন-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন ও 
১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্যারীর লোপিতাল্‌ নেকার-এর পরিদর্শক চিকিৎসকের পদ 
লাভ করেন। একদিন তিনি দেখতে পান যে, ক্রীড়ারত ছুটি শিশু একটি কাষ্ট 
খণ্ডের দুটি প্রান্তে কান লাগিয়ে শব্দ করে একে অন্যের শব্দ শুনহে | লেনেকৃ-এর 
‘মনে হল হয়তো! অনুরূপ উপায়ে রোগীর হৃংস্পন্দন বা শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও 
চিত্ৰ--৬২ 
,শোন| যাবে। এক অতি স্থুলকায়া রোগিণীকে পরীক্ষার সময় একটি 
কাগজের নলের সাহায্যে আশাতীত ভাল ভাবে রোগিণীর হংস্পন্দন ও শ্বাস 
প্রশ্বাসের শব্দ তিনি শুনতে পান। উক্ত কাগজের নল থেকেই উদ্ভূত হল 
বর্তমান চিকিৎসকের নিত্যসঙ্গী “ষ্টেথোস্কোপ.”। অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসা- 
শাস্ত্রের ইতিহাসে এক অদ্ভুত চরিত্র ডঃ ফ্রানংস্‌ আন্তোন মেস্‌মের। 
১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভিয়েনা থেকে চিকিতসাশান্ত্রে স্নাতক হন। ছাত্রাবস্থায় 
‘তিনি কল্পনা করতেন 25 সুর্য, গ্রহ ও তারকাসযূহ মামুযের মনকে প্রভাবিত 
করে। প্রফেসর হেহৃল্‌ নামক এক ER পুরোহিত মেদমেরকে কয়েক 
এণ্ড চুম্বক দেন। মেসমের দাবী করেন যে তিনি এক হৃদ্‌রোগীর দেহে চুম্বক 
চিত্র--৬৩ 
স্পর্শ করে আশাতীত ফল লাভ করেছেন | 


a চিকিৎস! শাক্ত 

ক্রমে ক্রমে তার ধারণা হল যে, মানুষের শরীরের মধ্যেই চুম্বকশক্তি উৎপক্গ 
হয়। ব্যারণ হারেংস্‌কি নামক এক ধনীর গৃহে সমবেত রোগীদের মধ্যে এক 
সায়ুবিক দৌৰ্বল্যগস্ত ব্যক্তিকেও মেসমের নিরাময় করেন। মেসমেরকে এরূপ 
পাগলামি থেকে বিরত হতে অনুরোধ করেন ভিয়েনার চিকিৎসক সংস্থার 
সভাপতি ব্যারণ ফন্‌ ষ্ট্যোর্ক | অষ্বীয় সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসিয়ার পরিচারিকা! 
মাদ্‌মোয়াজেল্‌ পারাদীস্‌ নামক মহিলার চিকিতসা ব্যাপারে তার সঙ্গে ভিয়েনা 
চিকিৎসক সংস্থার প্রত্যক্ষ সংঘাত শুরু হয়। মহিলাটি ছিলেন অন্ধ অপরাপর 
চিকিৎ্সকগণ সাব্যস্ত করেন যে, পারাদীসের চক্ষুর স্নায়ু ছুটি পক্ষাঘাতদু্ 
হওয়ায় চিরতরে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে । কিন্তু মেসমের-এর চুম্বক চিকিত্সায় 
মহিলার দৃষ্টিশক্তি আংশিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়। মেসমের-এর সাফল্যে 
"fre চিকিৎসকগণ তাকে ভিয়েনা থেকে বহিষ্কৃত করলেন । ভাগ্যান্বেষী 
মেসমের প্যারীর অভিজাত পল্লী প্লাস ভেদোম-এ চিকিতসা ব্যাসায় আরম্ভ 
করলেন। তাঁর চুত্বকীচিকিতসায় বহু অভিজাত রমণীগণের কপট মুচ্ছ। 
( হিঠিৱিয়| ) রোগ আরোগ্য হতে লাগল। মেসমেরকে তার প্রবর্তিত 
চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে অন্থরোধ করেন প্যারীর চিকিৎসা 
বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ম'সিয়ে লেরয়। বিপদগ্রস্ত মেসমের সম্রাজ্ঞী 
মারী আতোয়ানেতের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন | সম্ৰাজ্ঞী ও সম্রাট 
ষোড়শ লুইএর অনুগ্রহে আরও কিছুকাল মেসমের-এর চুম্বক চিকিৎসা! চলতে 
লাগল। অবস্থা আরও প্রতিকূল হওরায় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারী পরিত্যাগ 
করেন। আজও যাঁছকরগণ যে হাত পা নেড়ে “মেসমেরিস্ম”-এর খেলা 
দেখান, ত! মেসমের এর নামের সাক্ষ্য বহন করে। মেসমের এর শিষ্য 
কাউন্ট দ্য গীসেগুর মেসমের এর ন্যায় চিকিৎস| করতেন | জেমস্‌ এস্কৃডেইল 
নামক Sate চিকিৎসক ভারতে মেসমের-এর পদ্ধতিতে চিকিৎসা! করতেন | 

চিত্ৰ--৬৩ 

এই শতকে ফরাসী দেশের অপর একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক ফিলিগ্লে 

পিনেল্‌। চিকিৎসাবিষ্ঘ। শিক্ষার পূর্বে তিনি جک‎ পাঠ করেন। ত্রিশ 
চিত্র_-৬৪, ve 

বৎসর বয়সে ধর্মচর্চ ত্যাগ করে ম'পেলিয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশান্ত 
অধ্যয়ন করেন | পাঠ সমাপনান্তে তিনি প্যারীর বিউতর্‌ বন্দীশালার 
চিকিৎসক নিযুক্ত হন। বিউতর্‌ বন্দীশালায় সাধারণ অপরাধীগণের সঙ্গে 


যুগে যুগে ez 


উন্মাদগণকেও বন্দী করে রাখা med ছুই বৎসর পর তিনি সাল্পেত্রিয়ে 
বন্দীশালার কার্ধভার গ্রহণ করেন ৷ তার এক প্রিয় বন্ধু উন্মাদ অবস্থায় উক্ত: 
বন্দীশাল! থেকে পলায়ন করে নৃশংসভাবে নেকড়ে বাঘ কর্তৃক নিহত হন। এ 
ঘটনায় মর্মাহত পিনেল Caters চিকিৎসায় জীবন উৎসর্গ করবার সঙ্কল্প নেন | 
ফরাসীদের বন্দীশালায় আবদ্ধ উন্মাদগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা৷ 
হত। পিনেল এরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট মর্মপ্র্শী 
ভাষায় ataxia করুণাভিক্ষা করেন। ফরাসী বিপ্লবের পর তিনি বিপ্লবী 
নেতা ata নিকট উন্মাদগণের নাগরিক অধিকার প্রত্যার্পণের দাবী করেন। 
কুথ প্রথমে তার কথায় কর্ণপাত ন! করলেও স্বচক্ষে বন্দীদিগের করুণ অবস্থা 
পরিদর্শনের জন্য পিনেল-এর সঙ্গে সালপেত্রিয়ে বন্দীশালা৷ পরিদর্শনে যান। 
সালপেত্রিয়ে বন্দীশালার নারকীয় অবস্থা! দেখে নির্মম বিপ্লবী কুথ-এর কঠিন 
হৃদয় অভিভূত হয় এবং তিনি পিনেল-এর প্রধান সমর্থক হন। পিনেল 
Caters শৃঙ্খলমুক্ত করলেন। তার সমবেদনশীল ব্যবহারে বহু উন্মাদ আবার 
সুস্থ মানুষে পরিণত zal পিনেল বহুকাল ইহজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন 
কিন্তু তার করুণাময় হৃদয়ের কথা আজও কেউ ভোলেনি | 
চিত্ৰ--৬৬ 

উনবিংশ শতকের চিকিৎসা শান্তর 

উনবিংশ শতকের জনসাধারণ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের প্রতি 
অধিকতর সচেতন হন।  বৈজ্ঞানিকগণের সান্নিধ্যে এসে বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
আগ্রহান্বিত হন তারা । দেশে দেশে শুরু হয় শিল্পের জয়যাত্রা । বহু অভিনব 
আবিষ্কারে চিকিৎসাশাক্স সমৃদ্ধ হয়। এই শতাব্দীর চিকিৎসকগণের মধ্যেই 
সর্বপ্রথম বিশেষজ্ঞগণের আবির্ভাব ঘটে । উনবিংশ শতকের চিকিতসকগণ অন্ল- 
ধাঁবন করেন যে কেবলমাত্র ওষধ দিয়ে রোগের চিকিৎসা হয় না, প্রয়োজন উপ- 
যুক্ত সেবা ও TITS ৷ মধ্যযুগে কোনও কোনও খৃষ্টীয় ধর্মসংস্থার সন্ন্যাসিনীগণ 
রোগ সেবায় আত্মনিয়োগ করলেও" উপযুক্ত জ্ঞান ও শৃঙ্খলার অভাবে সেই 
প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রস্থ হত ন| | সেবিকার| সমাজে উচ্চস্থানের অধিকারিণী 
ছিলেন ন|। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর কাইজেরস্হ্র্থ শহরে থেয়োডোর' 
ফ্লিদনের নামক এক লুথারপন্থী যাজক ও তীর স্ত্রী ফিদেরিকে তাদের গৃহে 
একটি রোগ সেবিক1 শিক্ষায় স্থাপনা করেন। শিক্ষালয়টিতে সন্ন্যাসিনীগণ 
শিক্ষা নিতেন। বিশ্ববিশ্ৰুত ফ্লোরেন্স নাইটিজেল ও উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্ৰী ৷, 


৬০ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ক্ৰিমিয়| যুদ্ধের সময় রোগ জর্জরিত, আহত 
ও অর্ধভুক্ত ইংরাজ সৈন্যদের সেবা ও Wü করে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ 
করেছেন | ক্রিমিয়া যুদ্ধ সমাধির পর তিনি লণ্ডনের সেণ্ট টমাস্‌ হাসপাতালে 
“একটি সেবিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 


সংক্রামক রোগ সমস্ত৷ 


চিকিত্সা এতিহাদিকদের মতে জীবাণুজাত সংক্রামক রোগের বিষয় সর্ব- 
'প্রথম লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন ইতালীর টারেন্টিউস্‌ mn; মধ্যযুগে 
ফ্রাকাসটেরিউস নামক এক, ব্যক্তি তার “দে কণ্টাজিওনে” বা সংক্রমণ নামক 
পুস্তকে লিখেছেন যে, মানবচক্ষুর অগোচরে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র জীবাণু সংক্রামক রোগ 
স্বষ্টি করে। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর কিরসের নামক এক ব্যক্তি একটি আদিম 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এক প্লেগ রোগীর রক্ত ও পুঁজের মধ্যে প্লেগ জীবাণু 
দেখতে পান বলে দাবী করেন। আধুনিক জীবাণু বিজ্ঞানের জনক ফরাসী 
বৈজ্ঞানিক লুই পাস্থ্যরের জন্ম এই যুগে (১৮২২-১৮৯৫ )। প্রথম জীবনে 
তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও কেলাঁসন (ক্রিস্টালাইজেসন্‌ ) বিষয়ে 
গবেষণা করতেন। তার এক প্রবন্ধ পাঠ করে ফরাসী বৈজ্ঞানিক সংস্থ| তাকে 
লিলে, Bp, ও সর্বশেষে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত 
করেন। লিলে শহরে অবস্থানকালে মদ্য ব্যবসায়ীদের সাহায্যের জন্য তিনি 
“গজন (ফারমেনটেশান্‌) প্রক্রিয়ার উপর গবেষণ! করতেন। thera প্রমাণ 
করেছিলেন যে, কয়েক প্রকার অদৃশ্য জীবাণু দ্বার! প্রাক্ষারসে ius হয়ে 
۲۳۲۲ ( এযালকোহল ) উৎপন্ন হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তার ছুই সহকর্মী 
বিস্ফোটক রোগগ্রন্ত একটি গরুর রক্তের মধ্যে এক প্রকার 1577۳5 জীবাণু, 
দেখতে পান। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত জীবাণুকে “এ্যানগ্রাকৃস” জীবাণু নামে 
অভিহিত করেন জাৰ্মান জীবাণুতত্ববিদ রোবেট কোখ্‌। সংক্রামক রোগ 
জীবাণু আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গাস্থ্যর জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় 
উদ্ভাবনের জন্যও চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। এডওয়ার্ড জেনারের 
"আবিষ্কৃত টিকা পদ্ধতির বিষয় চিন্তা করে পাস্ত্যরের ধারণা হয় যে, 
সংক্রামক রোগ জীবাণু স্বল্প পরিমাণে মানব শরীরে প্রবিষ্ট করালেও 
‘হয়ত অনুরূপ প্রতিষেধক ক্ষমতা জন্মাবে। তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তার 
গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে কষিত মূৰ্গার উদরাময় জীবাণু জলে নিলম্বিত 


۱ 


চিত্র ৫৬--মুঘল যুগে এক রাজপুত রমণীর উদর Cera ছার! সন্তান প্রসব 
(স্পেনীয় ডঃ বের্নান্দো বুয়েনে| মাতিনেজ-এর সৌজন্যে ) 


চিত্র ৫৭-- 
Stan 

ভেমালিউস্‌ 
(ভেধাল্‌ ) 


চিত্র سوم‎ 
পারাসেল্‌স্থস্‌ 


চিত্র ৫৯-_ 
আব্ৰোয়। পারে 


চিত্র ৬:--উইলিয়ম্‌ হার্ভে। চিত্ৰ ৬১_লেওপোল্ড আউয়েন্ক্রগৃগের | 


by ৬ 


৪__যারোগীয় ক্ষৌরকার শল্যচিকিৎসক কর্তৃক মস্তকে কপট-অস্সপচার | 


যুগে যুগে ৬১. 
( সাস্পেন্সন্‌) করে মুগাঁ শাবকের দেহে IRS করেন। ফলে ভবিষ্যতে 
মুগ্গাশাবকগুলি উদরাময় রোগ থেকে রক্ষা পায় এবং এতদ্বার| প্রমাণিত হয়: 
যে, কৃত্রিম উপায়ে কষিত ( কালটিভেটেড্‌ ) হীনবলীকৃত ( এ্যাটেনিউএটেড্‌ ) 
জীবাণুদ্বারা সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ক্ষমতা উৎপন্ন করা সম্ভব | 
কালক্রমে পাস্ত্যর ও তার সহযোগী সামবেরলী।, F ও থুলিয়ের এ্যানগ্রাকস.- 
শৃকরের বিস্ফোটক ও জলাতঙ্ক রোগের (রেবিস ) প্রতিষেধক টিক! প্রস্বতে 
সক্ষম হন | অনেকে হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, কুকুর বাঁ শিয়ালে দংশন- 
করলে কলকাতার ট্রপিক্যাল হাসপাতালের “ata ইন্‌ষ্টিটিউট”-এ গিয়ে: 
প্রতিষেধক টিকা নিতে হয়। পৃথিবীতে saat বহু পাস্ত্যর ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ 
আজও পাস্ত্যরের স্মৃতি বহন করছে। পাস্ত্যরের শিষ্যদের মধ্যে রুশীয় এলি 
মেশ্‌নিকফ্‌ (নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত, ১৯০৮ ) ও ফরাসী এমিলে ۳ নাম- 
পৃথিবী বিখ্যাত | 
চিত্ৰ--৬৮ 

ফরাসী ও জাৰ্মান পরস্পরের জাত শত্ৰু। পাস্ত্যরের পরবর্তীকালে তার 
অনুগামীগণ যখন রোগ প্রতিষেধক আবিষ্কারের গবেষণায় রত, তখন, প্রুসিয়ার 
এক গ্রাম্য চিকিৎসক জীবাণুর সন্ধানে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বহু বিনিদ্র রজনী 
যাপন করেছেন, তাঁর নাম রোবের্ট কোখ্‌। কোথের জন্ম ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে । 
وچ‎ শিক্ষার পর তিনি কিছুকাল জার্মানীর সামরিক বিভাগে চাকুরী 
, করেন। তারপর এক গ্রাম্য চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করেন | সে সময়ে 

জার্মানীতে যন্মারোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব fes] কোখ্‌ যন্মাজীবাণু 
অন্থুদন্ধানের জন্য যক্মায় মৃত রোগীর দেহের বিভিন্ন 55 তন্তরঞ্ক পদার্থ দ্বারা 
রঞ্জিত করে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করতে লাগলেন | ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 
এক মৃত যক্মারোগীর শ্বাসযস্ত্ের war মধ্যে তিনি একপ্রকার জীবাণুর দর্শন 
পেলেন এবং পরবর্তা তিন বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত গবেষণার পর নিভূলিভাবে প্রমাণ 
করলেন যে, উক্ত জীবাণুই VHT কারণ এবং তা প্রধানত: রোগীর GNIS ও. 
aca মাধ্যমে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়ে য্মারোগ R করে। তিনি 
জীবন্ত যন্মাজীবাণু শর্করা থেকে প্রস্তুত এক প্রকার কাথের মধ্যে কষিত করে. 
পগিনিপিগের” দেহে স্থচিকাবিদ্ধ করেন ও অবিকল মানব দেহের যন্মার ন্যায় 
ক্ষত স্থষ্টি করতে সমর্থ হন | ores খৃষ্টাব্দে যন্মার জীবাণু থেকে এক প্রকার 
নির্যাস প্রস্তুত করেন এবং তার সাহায্যে যন্মারোগের চিকিৎসা করতে fuck 


৬২ ۱ চিকিৎস! শান্ত 


ব্যৰ্থ হন। ve নির্যাস সাহায্যে যন্মারৌগ নিরূপণের পন্থা আবিষ্কার 
করেছিলেন ভিয়েনাবাসী বিখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ GAA ফ্ৰাইহের্‌ 
amp পির্‌কে। ডঃ Pape পরবর্তীকালে অধুনা সর্বজনজ্ঞাত “এলাজি” 
মতবাদের প্রবর্তন করেন। কলেরা রোগ জীবাণু ভয়াবহ "fefae কোমা”-ও 
কোখ্‌-এর অনুসন্ধানী দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। উক্ত জীবাণুর সন্ধানে তিনি 
মিশর ও ভারত পরিভ্রমণ করেন। কলিকাতা! মেডিক্যাল কলেজ হাস- 
পাতালেও তিনি কিছুকাল গবেষণা করেন। সেই পরিদর্শনের স্মরণে স্থাপিত 
তার আবক্ষ মর্মর যৃতি আজও কলিকাতা৷ মেডিক্যাল কলেজে বিদ্যমান | 
তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান | 
চিত্ৰ-৬৯, ৭০ 

উনবিংশ শতকের নিদানতন্ব 

উনবিংশ শতকে নিদানতান্বিক চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে। 
জার্মানীর ভ্যুয়ের্তসবুর্গের নিদীনতত্বের অধ্যাপক রুডলফ্‌ ফিয়েরকোভ্‌ ১৮৫৮ 
খৃষ্টাব্দে প্রচার করলেন যে, মানবদেহের প্রতিটি কোষ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিদান- 
তাত্বিক বিশ্লেষণ করতে হলে উক্ত কোষনমূহ অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা কর। 
কতব্য। তিনি প্রমাণ করেন যে, মানবদেহে জীবাণু সংক্রমণ হলে শ্বেত 
রক্তকণিকা৷ জীবাণু ধ্বংসের জন্য যোদ্ধার ন্যায় রোগকেন্দ্রে সমবেত হয়ে জীবাণু 
ভক্ষণ করে ফেলে। পূর্বোক্ত রুশীয় নিদানতাত্বিক এলি মেশ্‌নিকফ্‌ উক্ত 
বিষয়ে আরও নতুন গবেষণ| করে স্থির করেন যে শ্বেতকণিকাঁসমূহের কিয়দংশ 
জীবাণুর দেহ few বিষ শোধন করে এবং অপরাংশ জীবাণু ভক্ষণ করে। 


উপদংশ রোগের সূত্ৰ-সন্ধান 


প্রবাদ আছে যে, কলম্বাসের সঙ্গী আমেরিক! প্রত্যাগত নাবিকগণ 
১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে স্পেনদেশে উপদ্নংশরোগ (সিফিলিস) ছড়ায় । নাবিকগণের 
মধ্যে উক্ত রোগ দেখতে পান রুই ডিয়াজ দে 5 নামক চিকিৎসক | 
১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে লাস কাসাস্‌ নামক ব্যক্তি উপদংশের কারণ অনুসন্ধানে হাইতি 
দ্বীপে গিয়েছিলেন। ফরাসীরাজ অষ্টম চার্লসের রাজত্বকালে তাঁর সৈন্যবাহিনীর 
কতিপয় পেশাদারী স্পেনীয় সৈন্য উক্ত রোগ প্রথমে ফরাসীদেশ ও পরে 
ইতালীতে বিস্তৃত করে। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাকাসটোরিয়স নামক এক 
গভরোনাবাসী পদ্যের ছন্দে “সিফিলিস” নামক এক যুবক পশুচারকের 


_ আগে যুগে vo 
উপদংখ রোগ যন্ত্রণা বর্ণনা করেছিলেন। সেই সময় থেকেই উপদংশের 
নাম হল ۳۳۳۱ সিফিলিস রোগ ইংলগ্ডে নিয়ে যায় সম্রাট চার্লসের 
“অধীনস্থ ইংরাজ সৈন্যগণ। রাজা চতুর্থ জেম্ন্‌ সিফিলিস্‌ রোগীদের 
এডিনবরা শহরের সন্নিকটস্থ লেইথ দ্বীপে নির্বাসিত করেছিলেন। আদেশ 
অমান্যকারী রোগীগণের গাত্রে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত কর! হত। ইংল্যাণ্ডের 
ব্যভিচারী রাজ| সপ্তম হেনরী নিজেই Vane রোগগ্রন্ত হয়েছিলেন | প্যারীর 
সিফিলিস্‌ রোগীগণকে 3 জের্মে পল্লীতে বাস করতে বাধ্য করা হত। 
ক্ষটল্যাগুবাসীগণ সর্বপ্রথম বুঝতে পারেন যে, রোগটি যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে 
সংক্রামিত হয় এবং সেইজন্য এবাঁরভিন শহরের বাঁরবণিতাগণের "cs Gee 
লৌহ দ্বার! চিহ্নিত করে শহর থেকে বহিষ্কৃত করা! হয়েছিল। চতুৰ্দশ লুইয়ের 
রাজত্বকালে জা আসক্রক্‌ নামক চিকিৎসক সর্বপ্রথম সন্দেহ করেন যে, উপদংশ 
এক জীবাণু সংক্রামিত ব্যাধি। প্রায় তিন শতাব্দী পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 
জার্মান জীবাণুতত্ববিদ fap সাউডিন্‌ সিফিলিসের জীবাণু “ম্পিরোকিটা 
প্যালিডা” আবিষ্কার করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কোখ্‌-এর শিষ্য ডঃ ۳ 
ses হ্বাসারমান্‌ সিফিলিস নির্ণয়ের এক অভিনব বিধি রক্ত পরীক্ষার আবিষ্কার 
করেন। পরীক্ষাটি “হবাসারমান্‌ রিআ্যাকৃসন্” বা “ডব্লিউ আর” নামে এখন 
সর্বজন পরিচিত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জাৰ্মান বিজ্ঞানী পল এরলিখ সিফিলিসের 
সর্বপ্রথম ওষধ “স্যালভারসান” আবিষ্কার করেন | এরলিখ্‌ (۸۰۲ ۲ 
নোবেল aia ভূষিত হন। তিনি বর্তমানে সুপরিচিত “কিমোথেরাপী” 
বা কৃত্রিম রাসায়ণিক দ্রব্য দ্বারা জীবাণু নিরোধন পদ্ধতির জনক বলে 
আজও সন্মানিত হন। বিংশ শতান্ধীতে ফ্লেমিং কর্তৃক আবিষ্কৃত মহৌষধ 
“পেনিসিলিন”-এর সাহায্যে সিফিলিসকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় নির্মূল করা 
হয়েছে। ১৫ শতকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সিফিলিস রোগ নিয়ে আমে 
পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গী নাবিকগণ। 
চিত্র- ৭১ 

for থেরিয়! রোগ 

অষ্টাদশ শতকের য়ুরোপে ভিফ্‌থেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী ছিল 
এবং বহু শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ফিয়েরকোভ্‌-এর 
্ছযোগ্য শিষ্য ডঃ এডভিন্‌ am একটি ডিফতেরিয়| রোগীর লালার মধ্যে 
“ডিফথেরিয়া রোগ জীবাণু দেখতে পান। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কোখ্‌-এর অপর 


৬৪ চিকিৎসা শান্ত 


এক ছাত্র Renita: ল্যোফলের্‌ পুষ্টিকর কাথের মধ্যে উক্ত জীবাণু কর্ষণ করতে 
সক্ষম হন | ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডিফ্‌থেরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন easter 
রোগের টিকা, আবিষ্কারক জাৰ্মান বিজ্ঞানী এমিল ফন্‌ বেহ্‌রিং ও Sta জাপানী 
সহযোগী সিবাশাবুরো৷ কিটাসাটো | কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র বেহরিংকে- 
চিকিৎসা! বিষয়ে প্রথম নোবেল পুরস্কারটি দেওয়া হয় | 


শরীরের নালীবিহীন গ্রন্থির কার্যপ্রণালা 


সপ্তদশ. শতকে এক ইতালীয় শারীরস্থানবিদ্‌ সর্বপ্রথম মানবদেহের 
নালীবিহীন গরন্থিসযূহের ( ডাকট্‌লেস্‌ ater) অবস্থান নির্ণয়ে সমর্থ হলেও 
চিকিতসকগণ উক্ত sf সমূহের কার্যক্ষমতা হীনতাজনিত ব্যাধি সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করেছিলেন হুদীর্ঘ ছুই শতাব্দী পরে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে TET গাইদ্‌ 
হাসপাতালের চিকিত্সক টমাস এ্যাডিদন একটি রোগীর qeu গ্রন্থির 
(স্থপ্রারেনাল tex) ক্ষরণ ক্ষমতা হীনতাজনিত রোগ “্যাডিসনস্‌ ডিজিস্‌” 
নিৰ্ণয় করেছিলেন। বিখ্যাত স্থইজারল্যাগুবাসী শল্যচিকিৎসক থেয়োডোর, 
কোথের পরবর্তীকালে “ঢালগ্রন্থি” বা৷ গলগ্রন্থির (থাইরয়েড arte) কার্যকারিতা 
সন্ধে গবেষণা! করে বহু Yor তথ্য আবিষ্কার করেন ও তার গবেষণা উৎকর্ষের 
জন্য নোবেল পুরস্কার পান। তার pt] মরিৎস্‌ সীফ্‌ প্রমাণ করেন যে, 
গলগণ্ড রোগগ্রস্তের ব্যাধিছুষ্ট গলগ্রন্থি সম্পূর্ণ অপসারিত করলে রোগীর মৃত্যু 
হয়। ল্যাংডন ব্রাউন নামক ইংরাজ চিকিৎসক সর্বপ্রথম পিটুইটারী গ্রস্থিকে 
“সর্দার এহি” (মাষ্টার গাও) নামকরণ করেন। পরবর্তাকালে “সর্দার 
গ্রন্থির (পিটুইটারী arte ( কাৰ্যপ্ৰণালী সঠিকভাবে আবিষ্কার করেছিলেন 
হার্ভে কুশিং নামক বিখ্যাত মাকিন স্নায়ু শল্যচিকিৎসক। 

বিংশ শতাব্দীতে (১৯২১) কানাডীয় শারীরবৃত্তিক (ফিজিওলজিষ্ট ( 
ফ্রেডেরিক ব্যানটিং জার্মান নিদানতান্বিক লান্গেরহান্দ-এর গবেষণা পুনরায়- 
Ws করে অগ্যাশয় (প্যানক্রিয়াস) এর মধ্যস্থিত “কোষদ্বীপপুঞ্জ’ (Re) 
হতে মানবশরীরের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় রস “ইন্জ্থলিন” আবিষ্কার 
করেন। উক্ত রসের অভাব ঘটলে ভয়াবহ মধুমেহ বা ডায়াবেটিস রোগ হয়। 
উক্ত আবিষ্কারের জন্য তিনি ও তার গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ম্যাকলিয়ড ১৯২৩ 
খুঃ অন্দে নোবেল পুরস্কার পান। ম্যাকলিয়ডকে বিনা কারণে নোবেল পুরস্কার 
দেওয়ায় ব্যানটিং অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং পুরস্কারের নিজ অংশের অর্ধেক তীর 


চিত্র ৬৫--প্রাচীন যরোপে বস্তির প্রস্তরাপসারণ। 


চিত্র ৬৬-রেম্ব্রাণ্ট্‌ অঙ্কিত শব বাবচ্ছেদের এক তৈলচিত্ৰ | 


চিত্র ৬৮--ল্যুই পাস্তর 


চিত্র ৬৯__এলি মেশ্‌নিকফ:। চিত্র ৭*--রোবেট cater | 


চিত্র ٩ এমিল্‌ ফন বেহরিং | 


চিত্র ৭২--ফ্ৰেডেৰিিক্‌ ব্যান্টিং। 


চিত্র ৭৩--প্যর ctis রস্‌। চিত্র 9-26 যোসেক লিষ্টার | 


যুগে যুগে ক্ল 
গবেষণার সহকারী ছাত্র চালর্স বেষ্ট নামক এক ব্যক্তিকে প্রদান করেন। 
লজ্জিত ও বিব্রত ম্যাকলিয়ড নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্য তীর পুরস্কারের 
অর্ধেক ব্যানটিং-এর অপর এক সহকারী কলিপ্‌কে প্রদান করেন। নোবেল 
পুরস্কারের ইতিহাসে অনুরূপ হাস্তকর ঘটনা, আর কখনো ঘটেনি! 
চিত্র__৭২ 

অধুনা সর্বজনজ্ঞাত “কর্টিজোন্” নামক Sup নালীবিহীন qe34 গ্রন্থি 
থেকে ক্ষরিত হয়। কর্টিজোন-এর অভাবজনিত বহু কষ্টকর রোগের গবেষণা! 
করে অষ্টৰীয়-কানাভীয় বিজ্ঞানী ডঃ হান্স সেইলী আজ পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন। 
চেতনা-নাশকের সন্ধানে 

চিকিৎসাশাস্তের আদিকাল থেকে রোগী চিকিৎসককে আহ্বান করে 
আবেদন জানাত তার শরীরের বেদনা নিরসন করতে । প্রাচীন চিকিৎসক 
সেইজন্য বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত বেদনানাশক লতাগুল্সের অনুসন্ধানে। 
চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রাচীনতম অধ্যায়ে ধুতুরাজাতীয় মান্দ্ৰাগোর| ( ম্যানড্রেক ) ও 
গঞ্চিকার অবসাদক গুণের বিষয় লিখিত আছে। প্রাচীন মিশরীয়গণও সেকথা 
জানতেন। মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ডে ব্যাপকভাবে মান্দ্রাগোরা ব্যবহৃত হত। খৃঃ পূঃ 
Fay শতকে গ্রীক চিকিৎসক আমোস গঞ্রিকার অবসাদক গুণের বিষয় 
অবহিত হন।  হেরোডোটুস বলেছেন যে, হাসিস্‌ বা গঞ্জিকার ধূম 
নিঃশ্বাসের সঙ্গে আদ্রাণ করলে চেতনা লুপ্ত হয়। প্রাচীন চৈনিকগণ 
অহিফেনের চেতনানাশক গুণ আবিষ্কার করেন। ডিওক্কোরিডেদ্‌ নামক 
গ্রীক মান্দ্রীগোরা (ধুতুরা জাতীয় ) মূল দ্রাক্ষারসে fie করে প্রস্তুত নির্যাস 
দ্বারা রোগীকে অজ্ঞান করাতেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে অস্ত্রোপচারের 
পূর্বে অনেক সময় রোগীর গল-ধমনী ( ক্যারটিড্‌ আরটারিস্‌) সাময়িকভাবে 
রুদ্ধ করে রোগীকে অজ্ঞান করা we. বিখ্যাত ইংরাজ শল্যচিকিৎদক জন 
হান্টার ব্যাবিগ্রস্ত অনচ্ছেদের পূর্বে অঙ্গটি বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করে অবচেতন 
- করতেন ( হাইপোথামিয়া )। অবচেতক ভেবজাদি প্রস্তুতের পূর্বকালে শল্য- 
চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারে ছিলেন অতিশয় ক্ষিপ্ৰ ও পারদর্শী | বিখ্যাত ইংরাজ 
শল্যচিকিৎসক উইলিয়ম চেসেল্ডেন মাত্র একমিনিট কালের মধ্যে ۳ 
থেকে পাথুরী অপসারণ করতে পারতেন | 

প্রকৃত অবচেতনা শাস্ত্রের ( এ্যানেস্থেসিওলজি ) জন্ম ইংরাজ রাসায়নিক 
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"s চিকিৎসা «mu 


sts hw] ডেভী কতৃক “হাস্তোদ্দীপক বাষ্প” (নাইট্ৰাস অক্সাইড ) 
আবিষ্কারের পর থেকে । উক্ত বাষ্প সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেছিলেন ডঃ রিগস্‌ 
নামক এক দত্ত চিকিৎসক তার এক বন্ধু ডঃ ওয়েলস্‌ এর উপর | ডঃ জ্যাকসন 
ও মর্টন নামক ছুই মাকিনী চিকিৎসক “Sata” নামক এক জৈব রাসায়নিক 
দ্বারা অবচেতন প্রথার প্রবর্তক | ডঃ লিষ্টন নামক ইংরাজ অস্থি শল্যচিকিৎসক 
ইংল্যাণ্ডে “Sata” দ্বারা অবচেতন করে অস্ত্রোপচার করতেন | ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে 
এডিনবার শহরের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ সিম্পসন ক্লোরোফর্ম নামক জৈব 
রাসায়নিক পদার্থের অবচেতনাকারক গুণের বিষয় নিরূপণ করেন। একদিন 
সন্ধ্যায় তিনি ও তার দুই সহকর্মী ডঃ কীথ ও ডঃ ডানকান্‌ নান! প্রকার 
রাসায়নিক দ্রব্যের 65 নিতে নিতে হঠাৎ ক্লোরোফৰ্ম আদ্ৰাণ করে অজ্ঞান 
হয়ে যান। 

ঘটনাটির পর ক্লোরোফর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। বর্তমানে 
ক্লোরোফর্মের স্থান নিয়েছে সাইক্লোপ্রোপেন, টেট্রাক্লোর এখিলিন ও ফুয়োথেন 
প্রভৃতি বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ | 

রোগীকে অজ্ঞান করে যেভাবে তার দেহে অস্ত্রোপচার কর! যায় ঠিক সেই- 
ভাবেই রোগীর দেহের রোগদুষ্ট স্থানবিশেষ “স্থানীয় স্পর্শলোপকারী” 
(লোকাল ্যানেস্থেটিক্‌ ) প্রয়োগ করে বেদনাশৃন্ভাবেও অস্ত্রোপচার করা 
যায়। পেরুদেশীয় স্থদভ্য ইন্‌কার| “কোক!” নামক বন্য বৃক্ষের পত্র চর্বণ করে 
শরীরের বেদনাগ্রস্ত স্থানে প্রলেপ দিত। বৈজ্ঞানিকগণ কোকা পত্রের রসে 
“কোকেন” নামক স্পর্শলোপকারী ভেষজের সন্ধান পান। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 
ভিয়েনার চক্ষু চিকিৎসক ডঃ কার্ল কোলের সর্বপ্রথম উক্ত কোকেন প্রয়োগ করে 
একটি রোগীর চক্ষুর উপর অস্ত্রোপচার করেন | তার বন্ধু বিশ্ববিশ্ৰুত মনোবিজ্ঞানী 
সিগমুণ্ড ফ্ৰয়েড তাকে উক্ত Say প্রয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বর্তমানে 
কৌকেনের বিকল্পে এ্যামিথোফেন, প্রোকেন, লিগনোকেন ও WARTET 
ইত্যাদি 8 সাহায্যে স্পর্শলোপ করা হয়। অবচেতন! ও স্পর্শলোপের 
warts শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রকে বিস্ময়কর পর্যায়ে উন্নত ও নিরাপদ করেছে। 
বর্তমানে “স্নায়ু অবসাদন” বা “নিউরোলেপসিস্” নামক এক নতুন পদ্ধতিতে 
রোগীর জ্ঞান বজায় রেখেও তার শরীরে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয়েছে। 
উনবিংশ শতকের মনোবিজ্ঞান 

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এক দরিদ্র মোরাভিয় ইহুদীর ঘরে frye ফ্রয়েডের জন্ম 


যুগে যুগে ৬৭ 


হয়েছিল। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিগ্তা শিক্ষা করে তিনি 
১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্যারীর বিখ্যাত THORN Sy মাতিন সার্‌কো-এর অধীনে ' 
"স্নাতোকভর চিকিৎসাবিদ্যা গ্রহণ করতে যান। সারকোর وود‎ জ্ঞানে 
বিমুগ্ধ ফ্ৰয়েড আজীবন স্নায়ুতত্বশাস্ত্ৰাভ্যাস করতে মনস্থ করেন। ব্ৰেউয়ের 
নামক সারকোর এক ছাত্র মানসিক রোগ চিকিত্সায় সম্মোহন প্রয়োগের 
সম্ভাবনার বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। একটি পক্ষাঘাতগ্রস্তা রোগিণীকে 
আংশিকভাবে সন্মোহিত করে ব্রেউয়ের তার সঙ্গে কথপোকথন শুরু করেন এবং 
ক্রমে ক্রমে রোগিণীর অব্যক্ত মনের বহু বাসনা প্রকাশ পায়। পুর্ণ চেতন৷ 
লাভের পর দেখা যায় যে, রোগিণী অত্যাশ্চর্যভাবে পক্ষাঘাত মুক্ত। উক্ত 
সাফল্যের পর ব্রেউয়ের ও ফ্ৰয়েড একযোগে বহু গবেষণ| করে নির্ণয় করেন যে, 
HRA মনের অভ্যন্তরে বহু অব্যক্ত বাসনা ও চিন্তা লুক্কায়িত থাকে, এ সকল 
বাসনা বৈকল্যের জন্য মান্য মানসিক রোগগ্রস্ত হয়। ফ্ৰয়েড বলতেন যে, 
সমীক্ষার দ্বারা অব্যক্ত বাসনা প্রকাশ করতে পারলে, মানসিক বৈকল্য দূর হয় | 
ভিয়েনা মানসিক হাসপাতালে তিনি তার fire আদ্‌লের ও Syaa 
সহযোগিতায় আরও গবেষণা চালান। হিটলার কর্তৃক ইহুদি বিতাঁড়নের 
আগে তিনি লণ্ডনে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং পরিণত বয়সে সেখানে 
তার মৃত্যু হয়। 


গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় রোগ জমস্তার সমাধান 

খৃষ্টজন্মের আন্মানিক ছয় শতাব্দী আগে ES বলেছিলেন যে, মশক 
দংশন করলে জর হয়। খৃষ্টীয় প্রথম দশকে কলুমেল। নামক ব্যক্তিও অনুরূপ 
সন্দেহ করতেন। প্রাচীন রোমে জর রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। 
রোমকগণ মনে করত যে, অপরিচ্ছন্ন জলাভূমি থেকে উত্থিত দূষিত বায়ু থেকেই 
উক্ত রোগের জন্ম | সেইজন্য তারা উক্ত জরের নামকরণ করেছিল “মালারিয়া” 
বা দূষিত ay) কালের পরিবর্তনে “মালারিয়” ম্যালেরিয়াতে রূপান্তরিত 
হয়েছে। গ্রীক চিকিৎসক হিগ্লোক্রাতেসও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন | 
১৫ শতকের দক্ষিণ আমেরিকার যুরোপীয় অভিযাত্রীগণ লক্ষ্য করেন যে, 
ম্যালেরিয়ার ন্যায় জর নিরাময়ের জন্য পেরুদেশীয় আদিবাসীরা এক প্রকার 
বৃক্ষের বন্ধল চূণ করে ভক্ষণ করতেন। আহ্কমীনিক ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে পেরুর 
স্পেনীয় শাসনকতা কাউণ্ট্‌ সিন্‌কোনার পত্নীর সম্মানার্থে উক্ত বৃক্ষের নাম- 


৬৮ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


করণ করা হয় “সিন্‌কোন|”। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জঙ্গী চিকিৎসক AeA 
ল্যাভের | আলজিরিয়ায় অবস্থানকালে এক ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে সর্বপ্রথম 
একপ্রকার কীট দেখতে পান। তিনি পরবর্তীকালে উক্ত আবিষ্কারের জন্য 
নোবেল পুরস্কার ভূষিত হন। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মধ্যবর্তীকালে 
ইতালীয় বৈজ্ঞানিক জিওভান্নি বাতিস্ত। গ্রাসস্মি ও ইংরাজ চিকিৎসক রোনান্ড 
রস্‌ ম্যালেরিয়ার কীটবাহক এনোফিলিস্‌ মশক আবিষ্কার করেন । ডঃ রস্‌ 
ক্লিকাতার তদানীন্তন প্রেসিজেন্দী জেনারেল হাসপাতালের (বর্তমান শেঠ, 
স্থখলাল কারনানি স্মৃতি হাসপাতাল ) একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উক্ত যুগান্তকারী 
গবেষণা করেন ৷ তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। উক্ত 
কক্ষটি আজও অপরিবতিত অবস্থায় Roma! Gites রদ্‌ উত্তর প্রদেশের' 
চিত্ৰ-_৭৩ 

আলমোড়া শহরে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। তিনি চিকিৎসাশাপ্তের দ্বিতীয়' 
নোবেল পুরস্কারধারী | 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মাণগণ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করায় 
পৃথিবীতে Past বন্ধলের অত্যন্ত অভাব ঘটে। তজ্জন্য বৈজ্ঞানিকগণ' 
facet বন্ধলজাত কুইনাইন অপেক্ষা শক্তিশালী বহু ম্যালেরিয়ার 4 
আবিষ্কার করেন। ম্যুলের নামক স্থইজারন্যাগুবাসী বৈজ্ঞানিক “ডি-ডি-টি” 
নামক মশক ধ্বংসকারী ওঁষধ প্রস্তুত করায় মশক ও ম্যালেরিয়া উভয়ই পৃথিবী 
হতে প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে । ve আবিষ্কারের জন্য yeaa নোবেল পুরস্কার 
লাভ করেন। আফ্রিকা ও আমেরিকার গ্রীম্মমগুলীয় অঞ্চলে পীতজর নামক 
একপ্রকার ভয়াবহ মশক বাহিত রোগ হয়। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ডঃ হিউজেস 
নামক চিকিৎসক পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উক্ত রোগাক্রান্ত বহু রোগী 
দেখতে পান। : ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়' বোনাপার্ত কর্তৃক হাইতি 
অভিযানে প্রেরিত ৩০,০০০ সৈন্যের মধ্যে প্রায় ২৩,০০০ পীতজরে আক্রান্ত 
হয়ে প্রাণত্যাগ করে। আমেরিকার আলাবামাবাসী ডঃ ate ক্লাৰ্ক 
D লক্ষ্য করেন যে, মশক প্রধান অঞ্চলে পীতজর বেশী হয়। ১৮৮১ 
খৃষ্টাব্দে হাভানার কার্লোস ফিন্লে নামক এক চিকিৎসক প্রচার করেন 
যে» পীতজর সংক্রমিত “এডিস্‌ এগিপ্তি” নামক মশকের দংশন থেকে হয়। 
জেসি লাজিয়ের নামক এক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ‘af এগিপ্তি, মশক কর্তৃক 
দংশিত হন এবং গীতজরাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। বিজ্ঞানীগণ' 


৬৯ 


যুগে যুগে 
আরও লক্ষ্য করেন যে, কোনও স্থানে মানুষের মধ্যে পীতজর মড়ক 
আরম্ভ হবার পূর্বে প্রথমে বানরের! পীতজরাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। 
উক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, Twas মূলতঃ বানরের রোগ এবং তার 
জীবাণু “এভিদ্‌ affa" মশক কর্তৃক বানরের দেহ থেকে মানব শরীরে প্রবিষ্ট 
হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জাপানী জীবাগুতত্ববিদ্‌ fure নোগুচি গীতজরের 
জীবাণু নিয়ে গবেষণার সময় অসাবধানতাবশতঃ পীতজরে আক্ৰান্ত হয়ে 
প্ৰাণত্যাগ করেন এবং মাত্র স্বৱকাল পরে তার সহকর্মী ডঃ এডিয়ান ষ্টোকৃস্‌ 
ও ডব্লিউ ইয়ঙ্গও গীতজরে প্রাণত্যাগ করেন | তারা আজও চিকিতসা 
বিজ্ঞানের শহীদ বলে সম্মানিত হন। ডঃ মাকস্‌ থেইলের নামক বিজ্ঞানী 
লক্ষ্য করেন যে, পীতজর থেকে আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীর রক্তমন্ত (সিরাম ) 
সুষিকদের শরীরে স্থচিকাবিদ্ধ করলে রোগনিরোধক ক্ষমতা উৎপন্ন হয়। 
বহু quus অক্লান্ত গবেষণার পর গীতজর নিরোধক টাকা আবিষ্কৃত হওয়ায় 
ইরোগ প্রায় পৃথিবীপুষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত। ডঃ থেইলের ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে নোবেল 
পুরস্কারে ভূষিত হন ৷ 

মশক বাহিত অপর গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় রোগ “one” এর কারণ নির্ণয়ও হয় উনবিশ 
শতকে । ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্তার প্যাট্রিক ম্যান্সন নামক নিদানতাত্বিক উক্ত 
রোগের সংক্রমণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে বলেন যে, গোদ রোগের কমি মশক 
দংশন ছারা মানব শরীরে প্রবেশ করে। গোদ রোগীর রক্ত পরীক্ষার কালে 
তিনি দেখতে পান যে, গোদের স্থত্াহরুমি (মাইক্রো ফাইলেরিয়া ( mU 
পর থেকে রোগীর রক্তের মধ্যে অধিক সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। এক 
‘চৈনিক গোদ রোগী স্বেচ্ছায় ম্যানসনকে গবেষণায় সাহায্য করেন। ম্যানসন 
রোগীকে সন্ধ্যাবেল। একটি ঘরে আবদ্ধ করে সেই ঘরে কয়েকটি ‘ঠিগোমাইয়া 
ফাটিগান্স’ জাতীয় মশক ছেড়ে দেন! রোগীটিকে দংশন করবার পর 
মশকগুলির পাকস্থলীতে বহু স্ত্রান্ছকুমি পাওয়া যায়। সুত্রানুরুমিনাশক বহু 
Bay আবিষ্কৃত হওয়ায় ও “ডি-ডি-টি” দ্বারা টিগোমাইয়া মশক প্রায় বিলুপ্ত 


হওয়ায় গোদের প্রাদুর্ভাবও আজকাল হ্রাস পেয়েছে। 


শল্যচিকিগস। ও ধাত্রীবিগ্ভায় জীবাণু বিজ্ঞানের প্রভাব 


প্রাচীনকালে শল্যচিকিৎসার ক্ষত শুকাবার প্রধান অন্তরায় ছিল জীবাণু, 
সংক্রমণ | «e প্রকার জীবাণু ক্ষতের মধ্যে প্রবেশ করে প্রদাহ WP ও 


৭০ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 
প্রাণনাশ করত। জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য প্রাচীন শল্য- 
চিকিৎসকগণ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে অস্ত্রোপচার করতেন। এমন কি 
তারা কার্ধের পূর্বে হস্ত ও শল্য 8۴ ধৌত করতেন না। ডঃ চালস বেল্‌ 
নামক এডিনবরাবাসী চিকিৎসক মনে করতেন যে নিশ্চয়ই বায়ু মধ্যস্থ কোনও 
۳۲7 বস্তু অস্ত্রোপচারের ক্ষত দূষিত করে। তিনি উক্ত অজ্ঞাত বস্তুর নাম 
করণ করেন "ees" | ১৮৬ খৃষ্টাব্দে যোসেফ: লিষ্টার ( ১৮২৭-১৯১২) 
নামক এক চিকিত্সক গ্লাসগে| বিশ্ববিদ্যালয়ে শল্যচিকিৎসাশাস্ত্ের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। তিনি ডঃ বেলের মতবাদের বিষয় সর্বদা চিন্তা করতেন। 
চিত্ৰ--৭৪ 
গাসগোর রসায়নশাস্ত্ের অধ্যাপক ডঃ টমাস এণ্ডারসন-এর সঙ্গে লিষ্টাৱের 
পরিচয় হয়। লিষ্টারকে এগ্ডারপন লুই পাস্থ্যরের গবেষণার বিষয় অবহিত 
করেন। পাত্ত্যর বলতেন ষে, উত্তাপ, পরিজ্রাবণ ও উগ্র রাসায়নিক পদার্থ 
দ্বারা জীবাণু ধ্বংস করা যায়। লিষ্টার সে সময়ে বহুল প্রচলিত জীবাণু 
নিরোধক কার্বলিক অগ্নসিক্ত কাপড় দিয়ে অস্ত্রোপচারের ক্ষতস্থান বেঁধে রাখতেন, 
ফলে ক্ষতে জীবাণু সংক্রমণ অভাবনীয়রূপে হ্রাস পায় ۱ শল্যগৃহের বায়ু জীবাণু 
মুক্ত করবার জন্য বামুর মধ্যেও কাৰ্বলিক-অম্ন ছিটান হত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে 
লিষ্টার উদ্ভাবিত পদ্ধতি পূৰ্ণ সমৰ্থন করেন মিউনিখ: বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্য- 
চিকিৎসার অধ্যাপক ডঃ ফন্‌ 3۳75197۱ প্রসঙ্গত; বলা যায় যে, RITA 
সময়ে শল্যচিকিৎসার পূর্বে শল্যকক্ষের অভ্যন্তর গন্ধক ও গুগৃগুল qu 
দ্বারা পরিশোধিত করা হত। শল্যচিকিৎসকরা স্নান করে caseus 
(ষ্টেরিলাইজড্‌ ( বস্ত্ৰ পরিধান করতেন এবং হস্ত ধৌত করে অস্ত্রোপচার, 
করতেন। তাদের যন্ত্রপাতি অগ্নিদগ্ধ করে পরিশোধন করা হত। স্কৃতরাং 
লিষ্টারের যুগান্তকারী প্রচেষ্টার বহু পূর্বেই ভারতীয় শল্যচিকিৎসকেরা "woe 
জীবাণু সংক্রমণ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 
লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সম্মেলনে লিষ্টার তার প্রচেষ্টা ও. 
ফলাফল ঘোষণা করেন। লিষ্টারের কুতকার্ধতাঁয় মুগ্ধ হয়ে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়| তাকে প্রথমে নাইট, তারপর ব্যারণ ও সর্বশেষে লর্ড উপাধি প্রদান 
করেন। লিষ্টারই ইংল্যাণ্ডের সর্বপ্রথম “লর্ড” পদাভিষিক্ত চিকিৎসক | 
লিষ্টারের সমসাময়িক বেলিনের বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক ডঃ এরনস্ত ফন্‌ বের্গমান 
১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আবদ্ধ উচ্চচাপের বাষ্প সহযোগে জীবাণু নিধনের পন্থা উদ্ভাবন 


যুগে যুগে ৭১ 
করেছিলেন, যে পদ্ধতি “অটোক্লেভিং” নামে বর্তমানে বহুল প্রচলিত | ১৮৯০ 
খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের শল্যচিকিৎসক উইলিয়ম হাল্ট্টেড্‌ জীবাণুমুক্ত রবারের 
Tel পরিধান করে অস্ত্রোপচারের রীতি প্রবর্তন করেন। ১৮৯২ খুষ্টাবে 
প্যারীর সোরবৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে বৃদ্ধ পাস্ত্যর আনন্দবিহ্বল চিত্তে 
লিষ্টারকে চুম্বন করে অভিনন্দিত করেছিলেন। এক স্কটল্যাগুবামী ও অপর 
ফরামীর আন্তরিক আলিঙ্গনের শুভক্ষণে স্থচিত হয়েছিল আরও উন্নতশালী 
জীবাণুতত্বের ভবিষ্যত | 3 

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইগনাংস্‌ ফিলিপ জেমেল্ভাইস্‌ নামক এক হাঙ্গেরীয় যুবক 
ভিয়েনা জেনারেল হাসপাতালের ধাত্ৰীবিদ্যা বিভাগে চাকুরীতে নিযুক্ত হন ৷ 
তিনি লক্ষ্য করেন যে, উক্ত চিকিৎসালয়ের অধিকাংশ রোগিনীই স্থতিকাজরে 
প্রাণত্যাগ করে। কিছুদিন পরে তিনি আবার লক্ষ্য করলেন যে, প্রস্থতিশালার 
প্রথম কামরার রোগিনীদের মধ্যেই স্থতিকাজরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী fas | 
হাসপাতালের প্রচলিত প্রথা saps পথিপার্খের প্রথম কামরায় রোগীনীদের 
চিকিৎসা ও erra করাত পুরুষ ছাত্রেরা এবং পশ্চাদ্বতাঁ কামরায় প্রসব করাত 
ধাত্রীগণ। হাসপাতালের বিপরীতে অবস্থিত শবব্যবচ্ছেদাঁগারে শবব্যবচ্ছেদ 
করে ছাত্ররা প্রসবাগারের মধ্যে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় প্রস্থতিগণের 
সান্নিধ্যে আসতেন | কিন্ত পিছনের কামরায় যথেষ্ট পরিদ্ধার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে 


কাজ করতেন ধাত্রীর৷। জেমেল্ভাইস্‌ উক্ত জরের কারণ অনুসন্ধানের জন্য 
একান্ত চেষ্টা শুরু করেন। তার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ডঃ কোলেট্‌স্ক৷ এক রোগিনীর 


শবব্যবচ্ছেদ করবার সময় আঙ্গুলে আহত হয়ে সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে রক্ত 
দুষ্ট হয়ে মারা যান। কোলেট্স্কার শবব্যবচ্ছেদের সময় জেমেল্ভাইস্‌ লক্ষ্য 
করেন যে, কোলেট্‌স্কার দেহের অভ্যন্তরে অবিকল স্থতিকা রোগিনীর ন্যায় 
পরিবর্তন হয়েছে। উক্ত বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, 
নিশ্চয়ই শবব্যবচ্ছেদ্র-গৃহ হতে কোনও অদৃশ্য বিষাক্ত বস্ত শিক্ষার্থীগণের হস্ত 
55-6 
দুষিত করে এবং তারা প্রস্থতিগণের দেহে সেই দোষ সংক্রামিত করে। তিনি 
এক আদেশজারী করে শবব্যবচ্ছেদ-গৃহ প্রত্যাগত ছাত্রগণকে রোগিনীগণের 
সংস্পর্শে আসতে নিষেধ করেন উক্ত আদেশের ফলে অতি সত্বর স্থতিকাজরে 
মৃত্যুর হার হ্রাস পেতে থাকে | এক প্রবন্ধে তার পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশের 
পর তাঁর সহকর্মীগণ AV হয়ে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য কবেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 


৭২ ۱ ۱ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 
মানসিক রোগগ্রস্থ হয়ে ভিয়েনায় তার মৃত্যু হয়। তার aga পর সমগ্র 
পৃথিবীতে তার আবিকারের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়েছে | 


চিকিৎসাশাসন্তে পদার্থ বিদ্যার অবদান 


জাৰ্মান পদার্থবিদ্‌ হ্বিল্হেলম্‌ কন্রাড ফন্‌ র্যোণ্টগেন কর্তৃক “র্যোন্টগেন 
রশ্মির” আবিষ্কারের পর চিকিৎসাশাস্ত্ৰের উন্নতি দ্রুততর হয়েছে। র্যোন্টগেন 
১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন ও হল্যাণ্ডের যুট্রেখট্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন । শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি প্রথমে গীসেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা রত হন এবং অতঃপর ভুয়ের্তন্বুর্গের অধ্যাপক qam এর 
অধীনে কাৰ্য গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে একটি ক্লার্ক কর্তৃক উদ্ভূত বাযুশূন্য 
নলের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ে গবেষণ। করবার সময় তিনি হঠাৎ এক অজ্ঞাত 
ও TY রশ্মি বা “এক্স-রে” এর সন্ধান পান। প্রথমতঃ র্যোস্টগেন্‌ চিকিৎসা 
ব্যবস্থায় উক্ত রশ্মি প্রয়োগের বিষয় চিন্তা করেন নি। কিন্তু কালক্রমে উন্নত 
ধরনের রশ্মি বিচ্ছুরণকারী যন্ত্ৰ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিতসাশাস্ত্রে র্যোন্টগেন 
রশ্মি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাড়িয়েছে। পরবর্তীকালে অধিক শক্তিশালী ও 
গভীর প্রসারী এক্সরে বা র্যোণ্টগেন রশ্মির সাহায্যে কর্কট রোগ বা ক্যানসার 
চিকিৎসার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে র্যোণ্টগেন পদার্থবিদ্যায় 
প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পদার্থবিদ্‌ অঁরি 
বেকারেল্‌ কোন কোনও মৌলিক পদার্থের গামা রশ্মি বিচ্ছুরণকারী ক্ষমতার 

চিত্র--৭৬, ৭৭, ৭৮ 
বিষয় অবগত হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাদাম মারী কুরি ও তার স্বামী পিয়ের 
কুরী “গামা” রশ্মি বিচ্ছুরণকারী “রেডিয়াম” নামক এক মৌলিক পদার্থ 
আবিষ্কার করেন | কর্কট রোগের চিকিৎসায় রেডিরাম গভীর প্রসারী র্যোন্টগেন 
aM অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রস্থ হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বেকাঁরেল ও কুরি 
দম্পতি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পরবর্তীকালে মাকিন পদার্থবিদ আৱনেষ্ট 
ওরলাণ্ডো লরেন্স কর্তৃক “দাইক্লোট্রোন” নামক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় এবং উহা 
দারা নতুন বিচ্ছুরক “দমঘর” (আইলোটোপ:) পদার্থ ee করে কর্কটরোগ 
চিকিৎসার ও রোগনির্য়ের প্রচুর স্থবিধা হয়েছে। লরেন্স তার আবিষ্কারের 
জন্য ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার ভূষিত হন | 
চিত্র ৭৯ 
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১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী পল্‌ এরলিখ্‌ কর্তৃক উপদংশ জীবাণু বিধ্বংসী 
স্ালভারসান নামক রাসায়নিক Seq প্রস্তুতের পর থেকে পৃথিবীর রসায়ন 
«pres নতুন নতুন 374 প্রস্ততে সচেষ্ট হন। ডঃ এরলিখ্‌ নোবেল পুরস্কারে 
(১৯০৮) ভূষিত হন। ডঃ গেল্মো নামক এক অখ্যাত ভিরেনাবামী ফলিত 
রাসায়নিক প্যারাএমাইনো-বেগ্রিন-সালফোন অ্যামাইভ নামক একটি 
রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করেন। উক্ত পদার্থের অসাধারণ জীবাখুবিধ্বংসী 
গুণের বিষয় তিনি বা অন্য কেউ জানতেন Al! পদাৰ্থটি পশমের বস্ত্াদি 
রঞ্জিত করবার জন্য ব্যবহৃত হত ۱ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিদানতত্ববিদ ডঃ গেরহার্ড 
ডোমাগ উপরোক্ত পদার্থের saat “প্রন্টসিল” নামক এক পদার্থের অসাধারণ 
জীবাগুনিধক ক্ষমতার বিষয়ও আবিষ্কার করেন। ৯৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন - 
ফরাসী বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেন যে “প্রণ্টসিল” মানব শরীরের আভ্যন্তরীণ 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা গেলমে| কর্তৃক সুষ্ট প্যারাএমাইনো-বেঞ্লিন-সালফোন 
আযামাইড-এ রূপান্তরিত হয়ে জীবাণু ধ্বংন করে। ওষধটি নিয়ে বহু গবেষণার 
পর আলফাথিয়াজল, সালফাভায়াজিন, সালফামেজাথিন, সালফাগুয়ানিডিন 
প্রভৃতি উন্নত ধরণের জীবাণু বিধ্বংসী ওষধ প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে 
ট্রাইমেখোপ্রিম্‌” নামক আরও উন্নত সালফা গোষ্ঠীর ওষ্ধ আবিষ্কৃত হয়েছে 
যার সাহয্যে সংক্রামক রোগের চিকিৎসা আরও সহজ হয়েছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 
ডোমাগ্‌কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলেও ইহুদী বিদ্বেষী হিটলার ইহুদী- 
বংশোভব আলফ্ৰেড নোবেল প্ৰদত্ত পুরস্কার গ্রহণে ডোমাগ্‌কে বাধা দেন। 
পরবর্তীকালে ডোমাগ স্থইডেনের নৃপতির কাছ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন | 

Bats 
অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, অনাবৃত পাউরুটির উপর এক- 


প্রকার rw ছত্রাক জন্মায়। বহু সহস্র বৎসর ধরে অনাবৃত খাষ্ের উপর উক্ত 


ছত্রাক দেখা সত্বেও মানুষ তার জীবাণু জন্মনিরৌধক ( ্যা্টিবায়োটিক ) গুণের 


বিষয় কল্পনাও করতে পারেনি। ছত্রাকটির বৈজ্ঞানিক নাম “পেনিসেলিউম্‌ 
নোটাটুম”। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে TET সেন্ট মেরীস্‌ হাসপাতালের জীবাণুতত্ববিদ্‌ 
ডঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং একদিন লক্ষ্য করলেন যে অসাবধানতাবশতঃ একটি 
কৃত্রিম জীবাণুকর্ষণ ক্ষেত্রের এক কোণে একটি পেনিসেলিউম ছত্রাকের বসতি 
হয়েছে। ক্ষেত্রটিতে ষ্টাফাইলোকক্কাস, নামক এক প্রকার জীবাণু কষিত করা৷ 
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হয়েছিল ছুই তিন দিন পরে উক্ত স্থান পুনরায় পরীক্ষা করে ভিনি দেখতে পানি 

যে, ক্ষেত্রের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে ট্টাফাইলোককাস জন্মেছে কিন্ত কোনও এক 
চিত্ৰ_৮১ 

অজ্ঞাত কারণে পেনিসেলিউম্‌ ছত্রাকের বসতির পরিধি থেকে ষ্টাফাইলোকক্কাস 

57۶ হয়ে গিয়েছে। ফলে ফ্লেমিং-এর মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হল। তিনি 


fie করবার পর ক্ষেত্রের জলীয় পদার্থের মধ্যে এক প্রকার শক্তিশালী জীবাণু 
জন্মনিরোধক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। পেনিসেলিউম ছত্রাকজাত পদার্থটির 
নামকরণ করা হল “পেনিসিলিন”। পেনিসিলিন সহজ ود‎ করবার uy বহু 
পরীক্ষা চলতে লাগল। অক্সফোৰ্ড-এর প্রফেসর হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও তার 
সহকারী ডঃ বরিস চেইন অক্লান্ত পরিশ্রম করে পেনিসিলিনের গাঢ় দ্ৰাবণ প্রস্তুত 
করতে সক্ষম হন | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মাৰ্কিন 554 ব্যবসায়ী সংস্থাসমূহ 
পর্যাপ্ত পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। উক্ত যুগান্তকারী 
আবিষ্কারের পুরস্কার স্বরূপ ফ্লেমিং ও FIR “নাইট উপাধি ভূষিত হলেন, এবং 
১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ডঃ চেইন সহ তার! নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 

ফ্লেমিং এর সাফল্যে উৎসাহিত পৃথিবীর বহু ছত্রাক বিজ্ঞানী (মাইকোলজিষ্ট) 
নানাপ্রকার ছত্রাকের জীবাণু জন্মনিরোধ ক্ষমতা নিরুপণের say গবেষণা শুরু 
করেন। কুশ-মাকিন বিজ্ঞানী ডঃ সেল্মান ভাকস্মান “এ্যাকটিনোমাইকোসিস 
গ্রাইসিউস” নামক ছত্রাক থেকে 15۱ জীবাণু রোধক Say “ফ্টেপ্‌টোমাইসিন” 
প্রস্তুত করেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তাকেও নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পরবর্তী- 
কালে অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন ওলিয়াগ্ডোমাইসিন, ভায়োমাইসিন প্রভৃতি 
আরও ছত্রাকজাত uq আবিষ্কৃত হয়েছে। অরিওমাইসিন উৎপাদন প্রচেষ্টায় 
আমেরিকাবামী ভারতজাত মাকিন বৈজ্ঞানিক ডঃ ইয়ালাপ্রাগাডা zatate 
এর অবদান সর্বজন বিদিত | 


বিংশ শতকের মানসিক রোগ চিকিওস। 
মধুমেহ রোগের চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত ওঁষধ ইনস্থলিন ও মস্তকে 


৭৫. 


যুগে যুগে 
বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দারা আক্ষেপ উৎপাদিত করে মানসিক রোগের চিকিৎসা 
বিংশ শতাব্দীর দুই বিস্ময়কর অবদান | ডঃ মানফ্ৰেড্‌ ফন্‌ সাকল্‌ নামক এক 
ভিয়েনাবাসী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মানসিক রোগীদের দেহে ইন্স্থুলিন স্থচীবিদ্ধ করে 
রোগীর শরীরে মুগী রোগীর ন্যায় আক্ষেপ উৎপাদিত করেন এবং উক্ত প্রকারে: 
দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব রোগ (স্কিংসোফ্ৰেনিয়| )-এর চিকিতসী করতেন। 
চিকিংসাটি এখনও সুপ্ৰচলিত | ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বুদ্রাপেন্তবাসী ডঃ ফন্‌ মেডুনা 
“লেপ্টাজোল” নামক ওষধ প্রয়োগেও saat আক্ষেপ চিকিৎসার উদ্ভাবন 
করেন | বর্তমানকালে রোগীর মস্তকে শক্তিশালী বিদ্যুংতরঙ্গ দিয়েও আক্ষেপ 
চিকিৎসা করা হয়। ইতালীর ডঃ চেরলেত্তি ও ডঃ বেন্নি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত 
চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।  পতুগালবাসী চিকিৎসক ডঃ এগাজ্‌ 
মোনিজ ও তাহার সহকর্মী ডঃ আলমেইডা লিমা মানসিক রোগীর মস্তিষ্কের 
সন্মুখভাগ অপরাংশ হতে অস্ত্রোপচার দারা fafü করে মানসিক রোগ 
চিকিৎসার নবতম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন | উক্ত অস্ত্রোপচারের বৈজ্ঞানিক নাম 
«Casta লিউকোটমী I" ডঃ মোনিভ্‌কে উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের 
জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ( ১৯৪৯ ) | 

বিগত দশ বৎসর কালের মধ্যে মানসিক রোগ চিকিৎসার উপযোগী বহু 
নতুন নতুন রাসায়নিক Seq আবিষ্কৃত হওয়ায় চিকিৎসা পূর্বাপেক্ষা আরও 
সহজতর হয়েছে | উক্ত Gens দ্বারা আজকাল রোগীকে মানসিক 
আরোগ্যশালায় আবদ্ধ না রেখেও সাফল্যের সঙ্গে দুর মানদিক রোগের 
চিকিৎসা করা যায়। তাই আজ নিপীড়িত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মানসিক রোগী আর 


বিশেষ দেখতেই পাওয়া যায় না। 


চিকিৎসাশাস্তে বিংশ শতকের অবদান 

রোগ নির্ণয় শাস্ত্রে বিংশ শতকে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। 
আবিষ্কার করে যে বিরাট সম্ভাবনায় zÈ 
উত্তোরোত্তর নির্ণয়শান্ত্রের আরও উন্নতি 
ifa ডঃ এগাজ: মোনিজ্‌ 


কন্রাড্‌ র্যোণ্টগেন্‌ “aa 
করেছিলেন তাঁর উপর ভিত্তি করে 
হয়েছে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পৰ্তুগীজ * 
ভিয়েনাবাসী ছুই তরুণ শারীরস্থানবিদ্‌ হাসেক্‌ ও লিণ্ডেনথাল্‌-এর এক প্রচেষ্টার 
অনুপ্রেরণায় জীবন্ত মানুষের ধমনী ও শিরার রঞ্জন চিত্ৰণের এক আশ্চর্য পদ্ধতি 
আবিষ্কার করেছিলেন। পদ্ধতিটি এখন “এ্যান্‌জিওগ্রাফী” বা “শিরাধমনী 


HS চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 
চিত্রণ” নামে অতি পরিচিত ও সুপ্রচলিত। উক্ত প্রক্রিয়ার ছার! ود‎ 
- অবুদের স্থান আকার ইত্যাদি নিরূপণ করা যায়। 

বিংশ শতকের আর একটি আবিষ্কারও আজ বহুল প্রচলিত। ওলন্দাজ 
শরীর বিজ্ঞানী ভিলেম্‌ আইনথোভেন্‌ সর্বপ্রথম TRT হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া- 

foa—v 

কলাপের বৈদ্যুতিক চিত্রণ করতে সমর্থ হন এবং তার পদ্ধতি সারা পৃথিবীতে 
“ইলেক্ট্রো কাডিওগ্রাফী” বা Rya নামে সর্বজনবিদিত। 
ডঃ আইনখোভেন্‌ ১৯২৪ খৃঃ অব্দে তার আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার 
পেয়েছিলেন ডঃ হানস্‌ বের্‌গের নামক এক জার্মান মনঃস্তত্ববিদ 
আইনথোভেন প্রদশিত পথান্ুসরণ করে “মস্তি বিদ্যুৎ লেখন্‌” اجه‎ 
ন্সেফালোগ্রাফী” পদ্ধতি আবিষ্কার করে স্বায়ুতত্বশান্তের eee উন্নতি 
করেছেন। 

আমেরিকার মিশিগানবাসী ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ বস্থকুমার Wis উক্ত 
বিদ্যুৎলেখনের ase উন্নতি সাধন করে অমর হয়ে আছেন। তিনি প্রথম 
জীবনে সন্ন্যাসী ধীরানন্দরূপে আমেরিকা প্রবাসী হন। বিজ্ঞানের আকর্ষণে 
‘তিনি সন্যাসধর্ম ত্যাগ করে বিজ্ঞান শিক্ষা করেন ও মস্তিষ্ক বিদ্যুৎলেখন শাস্ত্রে 
CV জ্ঞান অৰ্জন করেন। বাঙ্গালীর পক্ষে।ইহা অতি গৌরবের fay | 
তার রচিত মস্তিষ্ক বিদ্যুংলেখনের বহু পুস্তক ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী | 
ডঃ বাগচীর ছাত্র ডঃ উন ও ডঃ কুই উভয়েই এখন পৃথিবী বিখ্যাত। তিনি 
১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে যোগসমাধি ও rea কার্ধকারিতা বিষয়ে গবেষণার জন্য 
ভারতে এসেছিলেন। তার উক্ত গবেষণার উপর fefe করে ভবিষ্যতের 
মাকিণ নভোচারীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মস্তিষ্ক বিদ্যুৎ লেখন বিভাগ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উত্তরকালে বিদ্যুৎ 
লেখনের পদ্ধতি আরও উন্নত হয়ে চিকিৎসাশান্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। 

আইন্‌ষ্টাইন্‌, বোর, হাহন্‌ বোলংস্মান্, মেইট্‌নের, ফেবুমি প্রভৃতি 
বিশ্ববিশ্রুত পদার্থ বিজ্ঞানীগণ পরমাণু ভঙ্গীকরণের পদ্ধতি আবিষ্কার করে 
একাধারে যেমন বিশ্ববিধ্বংসী পরমাণু বোমার সৃষ্টি করেছেন সেই সঙ্গে তার! 
বহু পরমাণু সমঘর” ব| “আইসোটোপ” সৃষ্টি করে রোগ নিরূপণের এক নবতম 
“অধ্যায় রচনা করেছেন | 

আপনারা সবাই জানেন যে, “পরমাণু সমঘর” থেকে গামা রশ্মি নির্গত 


চিত্র ৭৫=- চিত্র ৭৬ 
ইগ্‌নাৎদ্‌ ফিলিপ: জেমেলভাইস্‌। পিয়ের কুৱী | 


চিত্র سس‎ বেকারেল্‌। 


চিত্র ৭৭__মাদাম মারী কুরী ۱ 


চিত্র ৭৯__আরনেষ্ট 'ওরলান্দো লরেন্স। চিত্র ৮*--পাউল এরলিখ: ৷ 


চিত্র ৮১--স্যর আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং। চিত্র ৮২--ভিলেম্‌ আইন্থোভেন্‌ | 


চিত্র ৮৩-_ত্যালান্‌ কর্ম্যাক | চিত্র ৮৪-স্তর গড্‌ফ্ৰে হাউন্সফিল্ড | 


চিত্র ৮৫-_হরগোবিন্দ খোরানা | 


চিত্র ৮৬--নীলস্‌ বোহ্‌র | 


চিত্র ৮৭--পণ্ডিত মধুস্থদন গুপ্র | 


৭৭% 


যুগে যুগে 
হয়। কোন ব্যক্তির শরীরে কোন বিশেষ সমঘর স্থচীবিদ্ধ করলে রোগ্রস্থস্থানে 

তাহা! রাশীকুত হয় এবং গামারশ্মী বিকীরণ করতে থাকে৷ গামারশ্মী বিকীরণ' 
নিরণ্নকারী যন্ত্র দ্বার! Be রোগগ্রস্থ স্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। উক্ত" 
পদ্ধতির দ্বার| অর্বুদরোগ এবং কর্কটরোগ নিরূপণ করা অতি সহজসাধ্য 
হয়েছে। ইহা ব্যতীত কর্কটরোগের চিকিৎসায় বহু “সমঘর” ভেষজরপেও ব্যবহৃত 
হয় | সমঘরের সাহায্যে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক নতুন অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে। 
যাকে বল! হয় “নিউক্লিয়ার মেডিসিন” ব| “পরমাণুকেন্ত্ৰ চিকিৎসা” | 

আমাদের সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতার বাহিরেও শব্দতরঙ্গ আছে। যাকে বলা 
হয় “শ্রবণাতীত way” বা “আশ্টনীসনিক্‌ ওয়েভস্‌ | মান্য সেই তরঙ্গ 
শুনতে পায় না। কিন্ত কুকুর ব অন্যান্য প্রাণী সেই TACHA স্বর শুনতে পায়। 
গোয়েন্দাগিরিতে সেই প্রকার শব্দ eT সৃষ্টিকারী বাঁশির দ্বারা গোয়েন্দা- 
কুকুরকে অনুসন্ধান কার্যে সহায়তা করা হয়। মাদাম যারী কুরী কর্তৃক 
আবিষ্কৃত “পিয়েখজো ইলেকৃট্রিক ক্ৰিষ্টাল" নামক বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক 
“কেলাঁপ” দ্বারা ও "শব্বাতিতরদ” বা “আণ্টনাসনিকৃ ওয়েভূস” নিরূপণ করা! 
যায়। সাধারণ শব্দ তরঙ্গের মত শব্দাতিতরদ্দেরও প্রতিধ্বনি হয়। ve 
বৈজ্ঞানিক স্ত্রের উপর ভিত্তি করে ভিয়েনাবাসী ডুসিক aya সর্বপ্রথম 
মানুষের মন্ত্র অরুদের স্থান নিরূপণ করতে সক্ষম হন। অতঃপর সুইডেন: 
দেশীয় স্নায়ুশল্যচিকিৎ্সক লারদ্‌ লেক্দেল্‌ উক্ত রোগ নিৰ্ণয় যন্ত্রের প্রভূত 
উন্নতিসাধন করেন এবং বর্তমানে উক্ত যন্ত্র মন্ডিফ রোগ, হৃদরোগ, রক্তনালী 
রোগ) অন্ত্ররোগ এবং শরীরের অপর যন্ত্রাংশের রোগ এমন কি 7 
ভ্রণের আয়তন ও গঠন বৈকল্য নিরুপণেও প্রভূত ফলপ্রস্থ। উক্ত শাস্ত্রে 
নামকরণ করা হয়েছে "একোগ্রাফী” বা “প্রতিধ্বনি লেখন” | 

চিত্র ৮৩ ও ৮৪ 

ডঃ করম্যাক্‌ নামক এক দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী পদদার্থবিদ্াবিদ্‌ একবার 
wen হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। হঠাৎ তীর চিন্তার উদ্ৰেক 
হয়েছিল যে কি উপায়ে সাবেকী রঞ্নরখ্মির সাহায্যে শরীর পরীক্ষার আরও” 


উন্নতি সাধন করা যায়। তিনি তীর জ্ঞানগৰ্ভ চিন্তাধারার উপরে এক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেছিলেন | কয়েক বৎসর পরে তিনি" 


5 “হিস্‌ মাষ্টার্স ভয়েস বা ই, এম্‌. আই নামক 


E চিকিৎসা শাস্ত্ৰ 


82 এক যন্ত্র নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন | করম্যাক্‌ সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র 
মারফৎ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের জানিয়ে দিলেন যে হাউনস্‌ফিল্ডের বহু পূৰ্বেই 
তিনি উক্ত যন্ত্ৰ উদ্ভাবনের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা এবং উপায় উদ্ভাবন করেছেন। 
কালক্রমে উক্ত যন্ত্র প্রকুষ্টভাবে নিমিত হল এবং বর্তমানে Bel “সিটি স্ক্যান” বা 
“কম্পুটারাইজভ্‌ টমোগ্রাফী” নামে সর্বজন বিদিত। করম্যাক্‌ এবং হাউনস্ফিল্ড 
উভয়ে ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত বুগাস্তকারী আবিষ্কারের জন্য চিকিংসাবিদ্যায় 
নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। উক্ত যন্ত্র দ্বারা শরীরের সকল প্রকার 
রোগাবস্থার চিত্রণ করা যায়। উক্ত চিত্রণ প্রথায় রোগীর শরীরে কোন উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত ক্ষত উৎপাদনের প্রয়োজন হয় T | 

পরবর্তীকালে আরও বহুপ্রকার সমধর্মীয় যন্ত্ৰ আবিষ্কৃত হয়েছে। তন্মধ্যে 
“নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স্‌ টমোগ্রাফী”, “প্রজিট্টরন এমিশান্‌ ট্রান্সভারস 
টমোগ্রাফী”, “ফোটন্‌ টমোগ্রাফী” ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য | ভবিষ্যতের অন্তরালে 
"আরও কত কি আবিষ্কার লুক্কায়িত আছে তাহা এখনও আমাদের ধারণাতীত। 


বিংশ শতকের শল্য চিকিৎস৷ 


অবচেতনা শাস্তের উন্নতি ও জীবাণুনিরোধক Say আবিষ্কারের পরবর্তাঁ- 
কাল থেকে শল্যচিকিৎসাশাস্বের আমূল পরিবর্তন ও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। 
এ যুগে শরীরের এমন কোন যন্ত্র বা অংশ নেই যার উপর সফলতার সঙ্গে 
অস্ত্রোপচার করা বায় ন|। মস্তিষ্ক থেকে পদপ্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র নানাবিধ 
অস্ত্ৰোপচার করা যায়। কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র এবং শ্বাস প্রশ্বাস চালনের 
যন্ত্ৰ (হাটলাঙ্গ মেশিন) নিৰ্মাণের পর থেকে সাময়িকভাবে হৃদপিণ্ডের কার্য স্থগিত 
রেখে তার প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে দুরূহ অন্রোপচার করা হয়। এমন কি দক্ষিণ 
আফ্রিকাবাসী শল্যচিকিৎসক ডঃ ক্রিষ্টিয়ান্‌ বাৰ্ণাৰ্ড্‌ A মৃত মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড 
রোগগ্রস্ত অন্য মানুষের শরীরে সংস্থাপিত করে বিংশ শতাব্দীর শল্যচিকিৎসা 
জগতে এক নব অধ্যায়ের স্থচনা করেছেন। সম্প্রতি এক মাকিণ হৃদ্রোগীর 
বক্ষে সম্পূৰ্ণ কৃত্রিম এক aT সফলতার সহিত সংস্থাপিত হয়েছে। বিখ্যাত 
মাকিণ বৈমানিক কৰ্ণেল চাৰ্লস্‌ লিগুবার্গ-এর কল্পনাপ্রস্থত ও কল্ফ্‌ নামক 
ওলন্দাজ চিকিৎসক কর্তৃক সৃষ্ট “কৃত্ৰিম বৃক্ষ’ বা “আর্টিফিসিয়াল কিডনী” qu 
আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক মানুষের দেহ থেকে অন্যের দেহে স্বস্থ JE 
সংস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। 


যুগে যুগে ৭৯ 

সাম্প্ৰতিককালে সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুনঃ সংযোজন শল্যচিকিৎসার 
একটি অতি সাধারণ etter! আধুনিক শল্যচিকিৎসায় চিকিৎসকের 
পরম সহায়ক হয়েছে “শল্যচিকিৎসার অন্নবীক্ষণ qu^ বা “অপারেটিং 
মাইক্রোস্কোপ”। উক্ত was সাহায্যে বিচ্ছিন্ন ewm স্নায়ু বা রক্তনালীর 
সম্মিলন, মধ্য কর্ণের um স্নায়ুর সংযোজন, অক্ষিগোলকের অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার 
ইত্যাদি সাধারণ দৃষ্টিগোচর বহিভূত শল্যচিকিৎসা সম্ভাব্য হয়েছে। 

ডঃ বোভী নামক এক মাকিণ পদার্থবিদ্যাবিদ “ডায়াথামী” নামে এক যন্ত্রের 
উদ্ভাবন করেন ৷ উক্ত যন্ত্রের ছারা অতি সহজে অস্ত্রোপচার ঘটিত রক্তক্ষরণ 
বন্ধ করা যায়। 

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানে দুই ভারতীয়ের অবদান 
অনামান্য | ম্যাসাচুসেটস ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজিতে কর্মরত ভারত- 
চিত্র ৮৬ 
মাকিনী বিজ্ঞানী ডঃ হরগোভিন্দ খোরানা সর্বপ্রথম কৃত্রিম “জীন্‌” সৃষ্টি করতে 
সক্ষম হন এবং সেই “জীন” একটি “ভিরোফাজ" জাতীয় জীবাণুর মধ্যে প্রবেশ 
করান। তিনি ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য নোবেল 
পুরস্কারে ভূষিত হন উক্ত আবিষ্কার অত্যন্ত সম্ভাবনাময়, উহার সাহায্যে 
ভবিষ্যতে কর্কটরোগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা হবে এবং হয়ত কৃত্রিম মানুষও 
a করা যাবে। ডঃ আনন্দ চক্রবর্তী নামক অপর এক বাঙ্গালী ভারত- 
ated বিজ্ঞানী তৈলভোজী একপ্রকার কৃত্রিম জীবাণু wf? করেছেন। জীবাণু, 
বিজ্ঞান «tar ভবিষ্যত Ge আবিষ্কারের ফলে অতিশয় উজ্জল হয়েছে। 
ভবিষ্যতে কৃত্রিম জীবাণু ছারা রোগ স্ৃষ্টিকারী প্রাকৃতিক জীবাণু ধ্বংস করে 
মান্ষের জীবন পরিক্রমা আরও বৃদ্ধি করা যাবে এই আশা নিতান্ত অমূলক 
নয়। 

কর্কটরোগের চিকিৎসার বিবিধ রাসায়নিকজাত ভেষজ ও হরমোন জাতীয় 
ভেষজ প্রয়োগ বিংশ শতাব্দীর এক আশ্চর্য অবদান। উক্ত ভেষজাদি 
প্রয়োগে দুরারোগ্য কর্কট রোগগ্রস্থদের প্রাণে এক নতুন আশার আলোকপাত 
হয়েছে। ৰ 
১৪৩৩ qr অব্দে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯২২) দিনেমার ۲ 

চিত্র-৮৬ 

নীলস্‌ বোর সৰ্বপ্ৰথম “লেসার” নামক শক্তিশালী পরমাণুজাত রশ্মির কথা 


৮০ চিকিৎসা «pu 


উল্লেখ করেন। আইন্ষ্টাইন্‌, টাউনস্‌, ব্যাসভ এবং প্রোখোরোভ্‌ও te 
পরমাগুজাত রশ্মির বিষয় গবেষণা করেন। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে মাকিন পদার্থবিদ 
মাইমান চুনীমণিকার সাহায্যে “রুবিলেসার* রশ্মি উৎপাদন করতে সক্ষম হন। 
বর্তমানে শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে “লেসার” রশ্মি অতি উপযোগী। উহার 
সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরে অতি স্বপ্ন রক্তপাতে শল্যচিকিৎসা করা যায়। 
চর্মের কর্কট রোগগ্রস্থ অংশ লেসার রশ্মির সাহায্যে দাহন করলে রোগারোগ্য 
হয়। স্নায়ু ও অক্ষি শল্যচিকিৎসায় এখন “লেসার” রশ্মি বহুল ব্যবহৃত! 
“লেসার* রশ্মি প্রয়োগে কঠিন শল্যচিকিৎসা সহজসাধ্য হয়েছে। “অতিশৈত্য” 
প্রয়োগ করেও বহু দুরূহ অস্ত্রোপচার সহজ হয়েছে। উক্ত শৈত্য প্রয়োগ; 
প্রণালীকে “ক্রাইয়ো সার্জারী” বা “অতিশৈত্য শল্যতন্ত্ৰ” বলা হয়। 


ভারতে য়ুরোপীয় চিকিৎসার প্রবর্তন 


পঞ্চদশ শতকে তৎকালীন epu সম্রাট প্রাচ্যের ধনরাশি আহরণের জন্তু 
পতুগাল-এর সমুদ্রচারী নাবিকগণের উপর চাপ দেন। বার্থোলামিউ tatur 
নামক নাবিক ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণতম অন্তরীপ (Sar) 
ঘুরে সমুদ্ৰ পরিক্রমা করেন ৷ ভাস্কো-ডা-গামা নামক অপর নাবিক ১৪৯৮ খৃষ্টাবে 
তিনটি ক্ষুদ্ৰ জাহাজ নিয়ে কেরালার কালিকট্‌ বন্দরে অবতীর্ণ হন। তৎকালে 
কেরালায় “জামোরিন” নামক রাজা রাজত্ব করতেন। ভাক্কো-ডা-গামা-র 
আগমনের বহু আগে থেকে কেরালায় "lot ari" নামধেয় আরবী ব্যবসায়ীরা 
ব্যবসার উদ্দেশে বসতি স্থাপন করে। জামোরিন-এর কয়েকটি বিবাহযোগ্যা 
কন্যা ছিল যাদের তিনি আরবী বণিকদের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন । মলয়ালী 
ভাষায় “মো পিল্লাই” শব্দের অর্থ জামাতা । সেই থেকে “মোপুলা” শব্দের 
উৎপত্তি এবং বর্তমানে মলয়ালী মুসলমানদের ‘মোপল|’ বলা হয়। 

১৫০০ খৃষ্টাব্দে পৰ্তুরগাল-এর রাজা, পেড়ো আল্ভারেজ্‌ কাত্রাল্‌-এর নেতৃত্বে 
এক বিপুল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে বহু মোপ্‌লাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন।, 
১৫১০ খৃষ্টাবে আফন্সো দে আলবুকাৰ্ক বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে 
গোয়া অধিকার করেন। . গোয়া নগরীতে তৎকালে বৈদ্য নামধেয় আমুর্বেদজ্ঞরা; 
চিকিৎসা করতেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পরিব্রাজক চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া 
বেনিয়ে গোয়া পরিদর্শন করে বলেছিলেন যে, দেশীয় চিকিৎসকেরা সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত চিকিৎসাশাস্ত পুস্তক 555 চিকিৎসা করতেন। তারা! 


চিত্র ৮৯--ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় ছাত্রচতুষ্টয় 
(বাম হইতে দক্ষিণে ভোলানাথ ¥, গোপালচন্দ্র শীল, 
দ্বারকানাথ বস্তু ও ATT চক্রবর্তী ) | 


চিত্র ৯*__স্তর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী | 


চিত্র ৯১--ডঃ লেওনার্ড «uti | 


বিখ্যাত আরবী চিকিৎসক আল্‌ জাহংরাভী বা আজ: জাহরাভী লিখিত শল্যচিকিৎসা 
পুস্তক “কিতাব আল্‌ তস্‌্রিফ্‌”-এর তিনটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ও উহার সরল বাংলা 


ব্যাখ্যা | 
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চিত্র ৯২__বাংলা ব্যাখ্য। ঃ 


E তারপর তুমি উহাদের উপর কাচি প্রয়োগ কর কিন্তু অতিশয় হান্ধাভাবে 
এবং অতি সন্তৰ্পণে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত মুছতে থাক যেন রক্তের উৎস দেখ! যায়। 
কাচি এমনভাবে ব্যবহার করবে যেন রোগীর বেশী কষ্ট ন! হয়। এই অস্ত্রোপচার ঠিক 
রৌদ্ৰালোকিত মধ্যাহ্নে হওয়া বাঞ্চনীয়। এ কাজে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করতে হবে 
যাতে অভিষ্ট শিরাটি ছাড়া অন্ত কোনও که‎ কাটা না পড়ে। অতাপর চোখে 
“আশয়ার-আস্মার” ও “আখয়ার” ফোটা ফোটা দিতে হবে ফলে দূষিত রস শোধিত 
হৰে কেননা শুধুমাত্র অস্থপ্রয়োগ করে দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন করা যায় না | তারপর 
চোথটি বন্ধনী দিয়ে বেঁধে দাও এবং কয়েকদিন বন্ধনী খুলো না। ব্যথা প্রশমিত 


হবে এবং ফৌড়াটিও সেরে যাবে, যদি না হয় তবে পুনরায় অস্ত্রোপচার করতে হবে। 


ইন্শালাহ: 
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চিত্র ৯৩-__বাংল। ব্যাখ্য। 3 


কিন্তু বদি তরল দুষিত পদার্থের পরিমাণ বেশী হয় এবং ফোড়া আবার বড় 
হয় তাহলে তাকে ছুই অংশে খণ্ডিত কর--.... 

যদি দুষিত পদার্থ পরিমাণে বেশী ও হাড়ম্পর্শী হয় এবং তার লক্ষণ এই যে 
মস্তি্কের সমস্ত তন্ত্ৰীগুলি চারদিক থেকে শিথিল হয়ে গিয়েছে। তুমি সেই ক্ষতের মধ্যে 
আদ্গুল দিলে উত্তাপ NET করবে | 

অস্ত্রোপচার করবার পর সমস্ত দূষিত পদার্থ fret করে দাও এবং ক্ষতটি 
15۳۳ এবং “ফায়েদ্‌” দিয়ে জোরে বেঁধে দাও | পাচদিন পর সেই বন্ধনীগুলিকে 
আল্‌ কোহল্‌ কিংবা তেল দিয়ে ভিজিয়ে খুলে দাও এবং মলহম্‌ পটি দিয়ে ক্ৰমান্বয়ে 
চিকিত্সা চালাও | 


রোগীকে শু এবং অপেক্ষাকৃত নীরস খাদ্য খেতে নিৰ্দেশ দেবে | ইন্শাল্লাহ 
রোগীর দেহে শক্তি ফিরে আসবে এবং রোগ নিরাময় হবে। 
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চিত্র ৯৪ 


চিত্র ৯৪__বাংল। ব্যাখ্য। و‎ 


sued যদি একবার DI" দেবার পর তা ফলপ্রস্থ না হয় তাহলে দেখ! দরকার 
যে রোগী স্বাভাবিকভাবে অতি শক্তিশালী বা অতি দুর্বল কিনা। যদি সে শীত 
অনুভব করে তবে তার মাথার সম্মুখের ছুই অংশে আবার “দ্বাগ|” দিতে হ’বে। 
"rtm" কিন্তু কদাচ হাড় "m প্রসারী হবে না, কেনন| তাতে রোগী ভীষণ কষ্ট 
পাবে। “FET মাথার وه‎ হওয়া বাঞ্ছনীয় | যেমনটি আমি বর্ণন| করেছি 
ঠিক সেইরূপ | 

নীচের ছবিটি “দাগ! ۱ 


যুগে যুগে ৮১ 
শারীরস্থান বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন এবং শবব্যবচ্ছেদ-এর ঘোরতর 
বিরোধী ছিলেন। বেনিয়ে ফরাসী দেশের বিখ্যাত মপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৫৫৮ বা ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি wate বন্দরে 
অবতীর্ণ হন এবং মুঘল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্‌-এর 
ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। আওরঙ্গজেব কর্তৃক দারা শিকোহ্‌ নিহত 
হবার পর তিনি অপর এক ফরাসী ভারত পরিব্রাজক তাভেরনিয়ে-এর সঙ্গে 
১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে এসেছিলেন | দারা শিকোহ্‌এর অন্যতম! এক পত্নীর 
মুখাবয়বে এক দুষ্ট স্ফোটকের চিকিৎসা করে বেনিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। 

চার্লস ceci] নামক অপর এক ফরাসী পরিব্রাজক বলেছেন যে, পণ্ডিত 
নামধেয় পৌত্তলিক ভারতীয় চিকি্সকগণ চিকিতসাবিগ্ঠার জ্ঞান ব্যতীতই 
চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন। তাদের কাছে বংশানুক্ৰমিক স্থত্ৰে প্রাপ্ত কিছু 
ভেষজার্দি ও চিকিৎসা কল্প বিধি ছিল। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে গাসিয়া দে ۶۱ 
নামক বিখ্যাত ইহুদি বংশজাত পর্তুগীজ চিকিৎসক গোয়াতে আসেন এবং 
রাজ্যপালের ব্যক্তিগত চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন ৷ তিনিই গোয়াতে পাশ্চাত্য 
মতে চিকিৎসা শিক্ষার প্রবর্তন করেন। মেস্ত্রে ইয়োহান নামক এক জার্মান 
শল্যচিকিৎসক ১৫০০ খৃষ্টাব্দে গোয়াতে এসেছিলেন ۱ তিনিই সম্ভবতঃ 
ভারতে আগমনকারী প্রথম wate শল্য চিকিৎসক। ১৫০৩ qv 
গন্সালো৷ ফেরনান্দেজ্‌ নামক অপর এক পতুগিজ চিকিৎসক গোয়াতে আসেন 
ও স্বল্লকাল বাস করেন, তার সময়ে গোয়ার ভেষজ ব্যবসায়ী ছিলেন গ্যাস্পার 
পিরেজ ও টমে পরেজ। পরবর্তী কালে গ্যাসপার পিরেজ নিজামের রাজসভায় 
25 fer এর রাজদূত নিযুক্ত হন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এক তথ্য থেকে 


. জানা যায় যে গোয়া অঞ্চলের বায়ু অত্যন্ত বিষাক্ত for কিঞ্চিদধিক ১০০ 


বৎসরের মধ্যে সেখানকার জন সংখ্যা ৪০০,০০০ থেকে মাত্র ৪০,০০০ এ নেমে 
আসে । ১০ জন পতুগীজ রাজ্যপাল গোয়াতেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। 
তৎকালে সেখানে “মর্দেখিন্” নামক এক ভয়াবহ জর ব্যাধির প্রকোপ ছিল | 
“র্দেখিন” জরে আক্রান্ত হলে মৃত্যুই ছিল একমাত্র পরিণতি। আপাতদৃষ্টিতে 
মর্দেখিন বর্তমানের ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। 

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সন্ত ফ্ৰানন্সিস জাভিয়ের এর মরদেহ সুদূর চীনদেশের সান্‌- 
চিয়াম্‌ থেকে গোয়াতে আনীত হয়েছিল। গোয়ার নারী চিকিৎসকদের মধ্যে 
দোন! হুলিয়ানা-এর নাম উল্লেখযোগ্য । পরবর্তীকালে তিনি তিনি মুঘল 
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৮২ চিকিৎস। শাস্ত্ৰ 


সম্ৰাট আকবরের হারেমের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে গোয়ার 
পৰ্তুগীজ সরকার ভারতীয় চিকিৎসকদের চিকিৎসা ব্যবসায় বাতিল করে 
দেন। খুষ্টধর্মাবলম্বীদের উক্ত চিকিৎসকদের নিকট চিকিৎসা না করার জন্য 
এক নিষেধনামা। প্রচার করা Za | 

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে নিকোলাউ মান্ুচ্চি নামক এক ভেনীসিয় যুবক লর্ড 
GAAS নামক ইংরাজের সঙ্গে স্থরাট বন্দরে অবতীর্ণ হন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে 
তিনি দারা খিকে।হ-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি দুইবার 
গোয়া পরিদর্শনে যান ও কিছুকাল চিকিৎসা ব্যবসায় করেছিলেন । দারা 
শিকোহ্‌ নিহত হবার পর তিনি আগ্রা সহরে বেশ জাকিয়ে চিকিৎসা ব্যবসা 
করতে সুরু করেন। তার চিকিৎসা feats কোনও জ্ঞান ছিল না| কিন্তু 
তিনি সপ্রতিভতা৷ ও বাক্চাতুরীর সাহায্যে রোগক্লিষ্টদের মনে আশার সঞ্চার 
করতে পারতেন | ১৬৭১-১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি লাহোরবাসী ছিলেন এবং 
১৬৭৮-১৬৮২ পর্যন্ত আওৱরঙ্গজেবের অধীনের চিকিৎসক ছিলেন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে 
তিনি মাদ্রাজ সহরে পৌর চিকিৎসক নিযুক্ত হন। “ট্রোরিয় দে| মোগর” বা 
মুঘল কাহিনী নামক পুস্তক রচনা, তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি। তিনি এ পুস্তকে 
লিখেছেন যে, শিকান্দর বেগ্‌ নামক এক আর্ধানী দারার পুত্র স্থলেমান 
শিকোহ্‌-এর চিকিৎসক ছিলেন এবং বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহান-এর চিকিৎসক 
ছিলেন মুকার্রাম থান্‌ নামক এক পারসিক। এছাড়া! দিনেমার ইয়াকব- 
মিহ্ ও গেল্মের ফোরবুর্গ, ফরাসী লুই বেইসো, TAN ও কাতেন্‌ এবং 
ভেনিসীয় akami লেগ্রেপ্জি প্রভৃতি য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ খণ্ডিত ভারতের 
বিভিন্ন রাজন্যবর্গের মভা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে মঃ 
ফাসোয়| 25 পালিস্‌ মুঘল দরবারে এবং মঃ mea মালে এলাহাবাদের 
শাসকের চিকিৎসক ছিলেন | ১৭১৫-১৭১৬ পৰ্যন্ত মুঘল সম্রাট ফারুথ শিয়ার- 
এর চিকিৎসক ছিলেন মঃ মাতিন। পরবর্তীকালে তিনি বাহাদুর শাহ ও মহম্মদ 
শাহ্‌-এর অধীনেও চাকুরী করেছিলেন। মহীশূর-এর নবাব হায়দার আলী ও 
টিপু সুলতানের চিকিৎসক ছিলেন Sy মাতিন নামক ফরাসী | 

সঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী পরিব্রাজক জঁয় বাপ্চিস্তে তাভেরনিয়ে 
ভারত পরিভ্রমণে এনেছিলেন | তার পিত! গাব্রিয়েল তাঁভেরনিয়ে ভূগোল- 
বিদ্যায় স্থপণ্ডিত ছিলেন। তার পিতার উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় Ww; HAE 
5۳۳۱5 প্রাচ্য পরিক্রমা করেছিলেন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইস্পাহান হয়ে তিনি 
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যুগে যুগে 1 ৮৩ 
ভারতে আসেন এবং Bato, আগ্রা, গোয়া, গোলকুণ্ডা ও ঢাকা প্রভৃতি নগর 
পরিদর্শন করেন। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্বতন বাংলার লোহার cin সহরে 
এসেছিলেন | তিনি তার বিখ্যাত পুস্তক “aera রেলাসিওঁ ছু সেরেইল দু গদ্‌ 
সিনিয়র” নামক গ্রন্থে তার অভিজ্ঞতার মনোরম বিবরণ রেখে গেছেন। 
ইংরাজীতে ভাষান্তরিত গ্রন্থটির নাম “তাভেরনিয়েরস্‌ ট্রাভেল্স ইন ইত্ডিয়া”। 
তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন যে, তৎকালীন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় রাজকীয় 
চিকিৎসক ছিল কিন্তু জনসাধারণ চিকিৎসার অভাবে মারা AT) RAR 
বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে টোটকা! বনৌষধি সংগ্রহ করতেন ও গৃহ চিকিৎসায় 
প্রয়োগ করতেন। বড় বড় গ্রামে ও গঞ্জে ভেষজ ব্যবসায়ীর! লতাগুল্স বিক্রী 
করত এবং অনুপানের ব্যবস্থাপত্র দিত। পিটার্‌ ডেলান্‌ নামক এক ওলন্দাজ 
গোলকুণ্ডায় সভ| চিকিৎসক ছিল। তাভেরনিয়ে-এর পরবর্তীকালে ভারত 
ভ্রমণে এসেছিলেন Sern বেনিয়ে, লে জয় থেভেনো, জন্‌ চারদিন্‌, কারে, 
জন ফ্রেয়ার ও মানুচ্চি। জন্‌ ফ্রেয়ার ছিলেন ইংরাজ, তিনি ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে 
ভারতে এসেছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে তার 
ধারণা উচ্চ ছিল না। 

ভারতে স্থায়ী রাজ্য স্থাপনা করতে পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ও 
ফরাসীরা বিশেষ সফলতা! লাভ করে নি। কিন্তু বিচক্ষণ ও কুটবুদ্ধি ইংরাজরা! 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকদের ছদ্মবেশে ক্রমে ক্রমে ভারতের মাটিতে 
স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন | 

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ জেমিসন্, ডঃ ব্রিটন ও ডাঃ ট্রেলার নামক তিনজন 
ব্ৰিটিশ চিকিৎসক ভারতীয়গণকে য়ুরোপীয় চিকিংসাশিক্ষাদানের বিষয় উদ্যোগী 
হন। প্রথমতঃ হিন্দু ছাত্রদের কলিকাতা৷ সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে 
ও মুসলিম ছাত্রগণকে কলিকাতা মাদ্রাসায় পারসীক ভাষায় মাধ্যমে চিকিৎসা- 
বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, হত। ইতিপূর্বে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে আলিপুরের নিকটবর্তী 
gataz গ্রামে একটি বৃহৎ যুরোপীয় আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়েছিল। উক্ত 
স্থানে ফাদার কিরনান্দার নামক এক সুইডেন দেশীয় ধর্মষাজকের আশ্রম ছিল। 
আরোগ্যশালাটি প্রথমে জেনারেল হাসপাতাল ও পরে প্রেসিডেন্দী জেনারেল 
হাসপাতাল এবং বর্তমানে শেঠ হুখলাল কারনানী মেমোরিয়াল হাসপাতাল 
নামে পরিচিত। উক্ত হাসপাতালে ম্যালেরিয়া রোগ বহনকারী মশক সম্বন্ধে 
মৌলিক গবেষণা করে ভারতজাত ইংরাজ চিকিত্সক রোণান্ড রস্‌ ১৯২ 


৮৪ চিকিৎসা «iter 


খৃষ্টাব্দে চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে 
কলিকাতায় সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা প্রদান 
আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ চার বৎসর পাঠের পর ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া 
চিত্ৰ_৮৭ 
হত। পণ্ডিত মধুস্থদন গুপ্ত নামক বাজালী তথা ভারতীয় ছাত্র সর্বপ্রথম 
মানুষের শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। তাঁর সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়ম দুৰ্গ থেকে 
তোপধ্বনি করা হয়েছিল | 
১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজকীয় শল্যচিকিৎসক সংস্থা ও রাজকীয় ভেষজ: 
ব্যবসায়ী সমিতির পাঠ্যক্রমের অনুকরণে শিক্ষার কাল বধিত করে পাচ বছর 
করা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ডঃ রাধাগোবিন্দ কর' 
নামক বান্ধালী চিকিৎসক কলিকাতায় ভারতের সর্বপ্রথম বেসরকারী চিকিত্সা: 
fsu—vev 
মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বৃটিশ রাজত্বকালে বিদ্যালয়টি কারমাইকেল 
মেডিকেল কলেজ ও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ’ 
নামে পরিচিতি লাভ করেছে। 
চিত্র_৮৯ 
১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ভোলানাথ Ty, ডাঃ গোপাল চন্দ্র শীল, ডাঃ দ্বারকাঁনাথ 
qa ও ডাঃ স্থৰ্ধকুমার চক্রবর্তী নামক বাঙ্গালী ছাত্র চতুষ্টয় উচ্চমানের চিকিৎসা- 
Ra শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন । বাঙ্গালী ধনী ও বিদ্যোৎসাহী প্রিন্স 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মুশিদাবাদ এর নবাব সাহেব উক্ত ছাত্রদের শিক্ষা! ব্যয়ভার 
বহন করেছিলেন। প্রথমোক্ত তিন জন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন 
এবং শেষোক্ত জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন ৷ পরবর্তীকালে কলিকাতী' 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভেষজশান্্রে প্রথম এম ডি হন ডঃ চন্দ্রকুমার দে, শল্য-- 
চিকিৎসায় প্রথম এম এস্‌ হন মিঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধাত্ৰীবিদ্যার 
প্রথম এম্‌ ও হন ডাঃ সতীনাথ বাগচী ॥ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত নিদ্বানতাত্বিক 
ডঃ লিওয়ার্ড seti, কলিকাতায় স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন স্থাপনা করেন l 
ৰ চিত্র ৯০ 
৯৯৩২ খৃষ্টাব্দে মাকিন ধনবীর রকিফেলার-এর WITS কলিকাতায়, 
ইন্‌ষ্টিটিউট, অব. হাইজিন্‌ এণ্ড পাবলিক হেলথ স্থাপিত za | 
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যুগে যুগে 

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনার অব্যবহিত কাল পরে বোম্বাই ও 
মান্রাজেও অনুরূপ কলেজ স্থাপিত হয়॥ ১৯৫৭ ۹ জানুয়ারী মাসে 
ভারতের সর্বপ্রথম وج‎ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কলিকাতায় স্থাপিত 
হুয়। বাদলার 2۳7015 ও দেশবরেণ্য ভারতরত্ব চিকিৎসক ডঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় 
উক্ত প্রচেষ্টায় প্রধান উদ্যোক্তা | 

ভারতীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে স্তর উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মাচারী ও স্তর 
কেদারনাথ দাশ প্রভৃতির নাম বিশ্ববিখ্যাত। স্যার উপেন্দ্রনাথ ভয়াবহ কালাজর 

চিত্র__৯১ 

রোগের @ GAT ষিবামিন” আবিষ্কার করে সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ 
করেন। 

য়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্রমোন্নতি ও অবহেলাঁজনিত ভারতীয় চিকিৎসা 
শাস্ত্রের ক্রমাবনতির জন্য কালক্রমে ভারতীয় চিকিৎসাশান্র আজ প্রায় 
এঁতিহাসিক ঘটনার পর্যায়ভূক্ত হয়েছে। কেবলমাত্র ভবিষ্বাতদ্ৰষ্টারাই বলতে 
পারেন যে প্রাচীন ভারতীয় চিকিত্সাবিগ্ভার উৎকর্ষ কবে আবার প্রাচীন 
গৌরব ফিরে পাবে। 


পরিশিষ্ট 


সরল বাংল! ব্যাখ্য। সহ কতিপয় প্রামাণ্য শাস্তীয় Safe 
SATA বলং স্বাস্থ্যমুংসাহোপচয়ৌ প্রভা | 
ওজস্তেজোহগ্রয়ঃ প্রাণাশ্চোক্তা দেহাগ্নিহেতুকাঃ ॥ ১ 
যান্তেহগ্ৌ face যুক্তে চিরং জীবত্যনাময়: | 
রোগীন্তাদিকতে মূলমগ্িস্তম্মানিরূপ্যতে ৷৷ ২ 
) 555 চিকিৎসা ১৫ | ১-২ ) 
ব্যাখ্য৷এঃ দেহের অগ্নিজনিত ফল হ’ল--আয়ু, গাত্রবর্ণ, শক্তি, স্বাস্থ্য, 
আনন্দ, "enel ( উপচয় ), উজ্জ্বলতা, ব্যাধি গ্রতিরোধকারী ক্ষমতা, ( emt), 
প্রাণপ্রাচুর্য ( তেজ ) ও খাদ্যবস্তু জীর্ণ করার দাহিকাশক্তি ( অগ্নি ) । ১ 
শরীরগত অগ্নি ক্ষয়প্ৰাপ্ত হ'লে রোগীর মৃত্যু 5۲۱ শরীরে যদি এই অগ্নি 
যুক্ত থাকে, তবে মান্য চিরজীবি ও নীরোগ হয়। RFR প্রাপ্ত হ’লে, মূল 
অগ্নির উপসর্গ কি কি হয়, তাহা নিরূপণ কর! হচ্ছে ॥ ২ 
আমাশয়গত: আহার: পাকং প্রাপ্য PETE পশ্চাৎ 
পচ্যমানানায়ে কেবলং FON পরিসমাপ্তং পাকং প্রাপ্যপশ্চাৎ 
পাকঃ কিটমূত্ৰপুরীষয়োঃ পৃথগৃভাবেন পক্কাশয়ে গমনাৎ 
পৃথগ্‌ভৃত্বা সারভুতো রসাখ্যো দ্রবরূপঃ Hy রসাদিবাহিনীভি £ 
ধমনীভিঃ স্রোতোভিঃ পশ্চাৎ সৰ্ব্বাশয়ং রসরক্তাদিধাত্বাযায়ং প্রপদ্বতে ৷ 
(চরক বিমান ২। ২৪) 
ব্যাখ্যা; পাকস্থলীতে ats বস্তু গেলে পাকক্ৰিয়| দ্বারা وه‎ অর্থাৎ হজম 
হ'তে FF করে। পরে পাকাশয়ের সেই সমস্ত বন্ত কিট অর্থাৎ মলমৃত্র থেকে 
WT হ'য়ে সারবস্তুতে পরিণত হয়। সারবস্ত রস নামে পরিচিত। রস 
আবার দ্রবীভূত হয়ে রসবাহিকা ধমণী-শ্ৰোতের মধ্য দিয়ে রন, রক্ত, ধাতু 
ইত্যাদি রূপে শরীরের সর্বস্থানে পরিচালিত হয়। 
অগ্যধিষধনেমন্নস্ত গ্রহণাদ্‌ গ্রহণীমতা। 
নাভেরুপরি সা হ্যাগ্লিবলোপন্তভতবুংহিতা ৷ 
SAR ধারয়ত্যন্নং পক্কং TERS চাঁপধ্যঃ 
ছু্বলাগ্রিবলাদ্টাদীমমেব বিমুঞ্চতি ॥ 
(চরক চিকিৎসা se ৫৩-৫৪ ) 
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যুগে যুগে 
ব্যাখ্য|? নাভির উপরে অগ্নির স্থান ৷ অগ্নির এই স্থানকে গ্রহণী বলা 
হয় কেননা ইহা খাদ্যবস্তু ded ur] rece অগ্নি ধরে আছে। অপরিপক্ষ 
ale পরিপক্ক ক'রে নিম্নদেশে নামিয়ে দেয়। ভক্ষিতত্রব্য দুৰ্বল 
অগ্নিদারা দুষিত হ'লে মলরূপে গ্রহণী তাকে ত্যাগ করে। 
seres দেহস্ত যোহয়মন্দবিনিশ্চয়ঃ | 
শল্যজ্ঞানাদূতে নৈব বণ্যতেহদেষু কেষুচিং 1 
তন্মানিসংশয়ং জ্ঞানং চ শল্যন্ত TES | 
শোধয়িত্বা TSS সম্যগ্ৰষ্টব্যোঙ্গবিনিশ্চয়ঃ | 
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং AES যদ্ভবেং। 
সমাসতস্তুভয়ং Sal জ্ঞানবিবদ্ধনম্‌। ( সশ্রুত-শারীরস্থান ৫1৪৯ ) 
ব্যাখ্য। £ শরীরের TAIT এমনকি ত্বকের সম্পূর্ণ জ্ঞান শল্যবিদ্যা ছাড়া 
বর্ণনা করা যায় না। তাই শল্যবিগ্ভার জান নিঃসন্দেহে বাঞ্চনীয় । মৃতদেহ 
শোধনের পর শল্য প্রয়োগ করে সমস্ত 7 দেখা উচিত। এভাবে 
শন ও শাস্ত্রবিদ্যা উভয়ে মিলিত হ'য়ে আরও জ্ঞান বৃদ্ধি করে। 
এবমাদিষু মেধাবী যোগ্যাহেষু যথাবিধি | 
দ্ৰব্যেযু যোগ্যাং FAIA ন প্রমুহ্বতি ۱ 
eats কৌশলমন্থিচ্ছনং শাস্ত্ৰক্ষারাগ্নি কর্মস্থ ৷ 
যন্ত AER সাধর্শ্মং তত্ৰ যোগ্যং সমাচয়ে১ ॥ 
( হুশ্রত-শারীরস্থান ৯৪-৫ ) 
ব্যাখ্যা 2 এভাবে মেধাবী চিকিৎসক উপযুক্ত প্রাথমিক দ্রব্যগুলির উপর - 
এ fagi ( শল্যবিদ্ভা,) নিয়মিত প্রয়োগ করে কখনও মোহগ্রন্ত হান ন৷ ৷ তাই 
যিনি «m, ক্ষার ও অগ্রিকর্মের কৌশল যেখানে আরও আয়ত্ব করিতে ইচ্ছুক, 
তিনি সেখানে নিজের ধর্ম অর্থাৎ বিদ্যার প্রয়োগ করবেন | 
তম্মাৎ সমন্ত্রগাত্রমধিধোপহতম্‌ দীর্ঘব্যাধিপীড়িতম্‌ কর্ষশতিকং 
নিঃসষটান্পুরীবং পুরুষমবহত্তযামাপগায়াঃ নিবদ্ধ IER 
মুঞ্তবন্ধলকুশশণাৰ্দীমন্যত মেনাবেষ্টিতাঙ্গমপকাশে| oma কোথয়েখ। 
সম্যক্‌ প্রকুয়িতঞ্চোদত্য ততো দেহং mestel— 
দুশীরবালবেনুবন্কল কুঞ্চানামন্যতমেন শনৈঃ শনৈঃ 
অবরর্ধয়নং ত্গাদীন্‌ nter বাহাভাস্তরা্__ 
প্রতাঙ্গবিশেষন্‌ লক্ষয়েচ্চক্ষুয | ( সুশ্ৰুত শারীরস্থান_৫1৫০ ) 


প্রত্যক্ষ দ 


ob চিকিত্সা «ix 
ব্যাখ্যা £ তাই এমন একটি লোকের শব নিতে হবে যে দীর্ঘদিন রোগ 
ভোগ করেনি, যাকে হত্যা করা হয়নি অথবা যে শতায়ু নহে। তারপর ay 


মুগ কুশ, শণ ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিতে হ'বে। তারপর দেহটি বদ্ধ জলাশয়ে 
ডুবিয়ে রাখতে হবে। সাতদিন পরে দেহটি সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেলে, জল 
থেকে দেহটি তুলে 23 বাশ অথবা চুলের তৈরী তুলিকা দিয়ে we ইত্যাদি 
ধীরে ধীরে ঘষে তুলে ফেলতে হ’বে | তারপর দেহটির প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্ের 
বাহির ও ভিতর নিজের চোখে দেখতে হ’বে। 

অধিগত সর্বশাস্থার্থমপি শিন্তং যোগ্যং PACTS | 

সেহাদিযু ছেদাদিষু চ কর্মপথমুপদিশেং | 

SRST Forty: কৰ্মস্বযোগ্যে| ভবতি | 

তত্র পুপফলালাব কালিন্দকত্রযুসৈর্বাষক কৰ্কাটক-- 

প্রভৃতিযু চ্ছেদ্যবিশ্যেন্‌ দৰ্শয়েচ্ছন্‌ 

কর্তনপরিকর্ভানানি চোপদিশেৎ। দৃতিবস্তিপ্রসেবক-__ 

প্রভৃতিযুদক পঞ্চ পূৰ্ণেযুমেছ্যযোগ্যাম্‌ sicat fü চর্মণ্যাততে 


মধুচ্ছিষ্টোপলিপ্তে শাল্মলীফলকে বিন্রাব্যস্ত 

ক্মঘণবন্থান্তয়োর্মহচরমাস্তয়োশ্চ lays, 

পুস্তময়পুরুষাঙ্প্রত্যঙ্গ বিশেষেষু বন্ধযোগ্যাং 

মৃছ্মশাংপেষীযু উৎপলানেষু কৰ্ণসন্ধিবন্ধযোগ্যাম্‌ 

সৃত্যুমাংসখণ্ডেষয়িৱক্ষা রযোগ্যাম্‌ উদকপূরণঘট-_ 

INTE অলাবুমুখাদিযু চ নেত্র প্রণিধান-- 

۹۳95۹5۲2 পীড়ণ যোগ্যামিতি ॥ ( EFO সংহিতা ৯/২-৩ ) 

٩71471۶ সমস্ত শান্ত ভাল করে আয়ত্ব করার পরে ছাত্রকে (শল্য) 

চিকিৎসায় পারদর্শী করান উচিত। দেহে তরল পদার্থের স্থচিপ্ৰয়োগ ও 
۳۳۹/۹۵۱۹ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন | দেহে aerate দেখতে ইচ্ছুক ছাত্রকে 
প্রথমে পুষ্পফল, অলাবু (লাউ ), তরমুজ, শশা, কাকুড় ইত্যদি ফল কেটে-কেটে 
শেখাতে হবে| শরীরের গভীর অভ্যন্তরে অস্থোপচার করতে হ’লে জলভরা৷ 


sp যুগে ৮৯ 
চামড়ার থলি, পশুর quies অথবা! অন্য কোনও থলিতে জল পূর্ণ করে ভেদন 
. করতে হ’বে। লোমশ চামড়াতে ঘর্ষণ প্রয়োগ, পন্মনালের সাহায্যে মৃত পশুর 
শিরায় রক্তমোক্ষণ, <atel দিয়ে পরীক্ষা, ও ক্ষতস্থান পূর্ণ করার জন্য ঘুণধর! 
কাঠ, বাশ অথবা শুকনে। লাউয়ের মুখের ব্যবহার, বিশ্বী, বেল, কীঠালবীজ 
মতপশুর দন্তে উৎপাটন প্রণালীর প্রয়োগ, সিমূল কাঠের তক্তার উপর মোম 
মাখিয়ে ক্ষরণ বা শৃণ্যীকরণ, স্থন্ম Ta বা পাতল! চামড়া দিয়ে ক্ষত 
জোড়া লাগানো, পুতুলের অন্প্রত্য্দের উপর ক্ষত বন্ধনের চর্চা | নরম মাংস" 
পেশীতে পদ্মনালের সাহায্যে কর্ণগন্ধি শিক্ষা, নরম মাংসখণ্ডে অস্ত্ৰচিকিৎসার 
তথুলৌহ অথবা ক্ষারের প্রয়োগ আর জলপূৰ্ণ ঘটের সঙ্কীৰ্ণ ফাটলে ক্ষত দূরীকরণ 

ব| স্থচিপ্রয়োগের শিক্ষণ করা উচিত । 

গ্ৰীক 
“হিরোফিলোস্‌ দে এন্‌ তো দিয়াইএটিকে| কাই সোফিয়েন ফেসিন 
আনেপিদেইকেতন কাই তেখেন কাই ইস্থুন আস্তোগেনিস্তন কাই AIT 
-আখেরেইওন কাই লোগন আছুনাতন আপোউসেস্‌।” 
ব্যাখ্য। স্বাস্য ভাল না থাকলে কলা, বিজ্ঞান, বাগ্মিতা, বিত্ত ও 
শৌর্ধ সবই অর্থহীন | হিরোফিলোস 
লাতিন 

“762 ভিভোস দোসেস্ত্‌” 

মরগান্নি 
ataie মৃত্যুই জীবনকে শিক্ষা দেয় অর্থাৎ এক রোগীর মৃতদেহ 


ব্যবচ্ছেদ অন্য ব্যক্তির দীর্ঘজীবন লাভের পথপ্রর্দশক। 
জিওভান্নি বাতিস্তা মরগান্নি 


Quotes from “The CANON OF MEDICINE OF 


AVICENNA (QUANOON EL FIT TIBBI) O. Cameron 


Gruner, Augustus M. Kelley, New York, 1970. 


228. “Some diseases turn into new ones, 
This is very satisfactory. 


and so them- 


selves disappear. One disease 


‘becomes the medicament for curing other. Thus, quartan 
malaria often cures epilepsy (cf. GPI) also podagra, varices 
ৰ Ibn Sina 


and arthralgias ....... 


৯5 চিকিতসা শাস্ত্ৰ 


ব্যাখ্যা : “কোনও কোনও রোগের আকৃতি ও প্ররুতিগত পরিবর্তন হয় 
এবং সেই রোগগুলিকে আর চেনা যায় না। ঘটনাটি মঙ্গলপ্রদ | এক 
রোগকে অন্য রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। যেমন, ম্যালেরিয়া জর 
দারা যুচ্ছারোগ (উপদংখ জনিত ), পদবেদনা, FRIAS এবং অস্থিগ্ৰন্থি 

` বেদনা প্রভৃতি রোগের উপশম ঘটানো যায়|”. অভিসেন্না 
20. “Natural philosophy of four elements and no more. 
The physician must accept this. Two are light, and two are 
heavy. The lighter elements are fire and air ; the heavier 


are earth and water.” Ibn Sina 


ব্যাখ্য। 38 “প্রাকৃত দর্শনশান্ত্রে চারটি মৌলিক পদার্থের উল্লেখ ates | 


প্রতি চিকিৎসকের কথাটি জান| উচিত। এ পদার্থ গুলির মধ্যে ছুটি ভারী ও: 


ছুটি হাল্কা। অগ্নি ও বায়ু হাল্কা এবং মৃত্তিকা ও জল ভারী |” 
অভিসেন্না 


“Wine does not readily inebriate a person of 


vigorous brain, for the brain i is not susceptible to ascending 


803. 


harmful gaseaus products nor does it take up heat from the- 


wine toa degree beyond what is expedient. Therefore it 


renders his mental power clearer that before ; other talents 
are not affected in such an advantageous manner, The 
effect is different on persons who are not of this calibre. 

A person who is weak in the chest, to tbe extent that 


the wintertime is trying to the breathing, cannot (wisely) 
take much wine.” ibn Sina 


ব্যাখ্যা ঃ “শক্তিশালী মস্তিষ্ক যে ব্যক্তির আছে, সে স্থরাপান করলে 
মাতাল হয় না| CAIs wa] তার মনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তার কোনও 
প্রতিভাই স্বর! দ্বার! প্রভাবিত হয় না। কিন্ত তার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির 
পক্ষে উক্তিটি প্রযোজ্য নয়। 
যে ব্যক্তির thay দুর্বল তাদের পক্ষে শীতকালে সুরাপান ক্ষতিকারক |” 
qfoma] 
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